


সুবিধাও আছে। Witt বা প্‌ক্কারপণর ব্যবস্থা 
অনেকখানি জায়গার দরকার। নলকূপ সেস্থলে ‘অত্যন্ত কম 
7 জুড়ে থাকে। স্বল্পপারসর aod জমির যে রকম 
তা বিবেচনা করলেও নলকুপের এই একটা সুবিধাই বড় কম 
1M 

ও নলকৃপের অন্য একটি গুণ। পানের জন্য দরকারণ 
ব্যবস্ধাটা যত হাতের কাছে থাকে ততই সুবিধা। 
গ্রামঅণ্চলে নলকুপের সুবিধার আর তুলনা নেই। অত্যন্ত 
গা জুড়ে থাকে ব'লে সামান্য অর্থসামর্থয থাকলে গ্রামবাসীরা 
বাঁড়র মধ্যেই একটা নলকূপ বাঁসয়ে নিতে পারেন। পুকুরের 
যত হাতের কাছেই করা যাক, নলকুপের মতো এমনভাবে 


ত 


, এমন ক--একেবারে রাম্নাঘরের পাশেই তাকে পাওয়া 
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7 aware সুবিধের কথা বিবেচনা ক'রেই এ রাজ্যে পান? 
সরবরাহ সমস্যার সমাধান হিসেবে নলকুপের ব্যবস্থাকে সেরা | 
হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যাঁদের, সামর্ধে কুলোয় তাঁরা! 









ব্যবহারের উদ্দেশ্যেও অনেক নলকুপের প্রতিষ্ঠা হয়। 


এততেও আমাদের পানীয় জল সমস্যার সমাধান হয় . 
| গবর্মমেন্ট থেকেও পল্পশ-অণ্লে নলকুপ বাঁসয়ে দেওয়া 
প্রতি বছরই এজন্যে একটা মোটা টাকা সরকার খরচ ক'রে 
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»-৫২ই থেকে ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত সময়টাতে পাঁশ্চমবঙ্গ- 
একমাত্র “গ্রামাণ্ডলে জল-সরবরাহ পাঁরকজ্পনা” খাতেই coaly 
এ খরচ করেছেন। -এ ছাড়াও. “স্থানীয় উন্নয়ন কার”, “সমাজ 
খাতেও যেসব টাকা সরকার বরাদ্দ করেছেন তারও একটা AAT 
জলসরবরাহের উদ্দেশ্যে নলকূপ বসানোর কাজে. খরচ 


ন, এইভাবে ATEN বসানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি. বছর যে 
করেন তার একটা অংশ ষায়_আগে যেসব নলকূপ বসানো 
গযীলর মেরামাতি- ইত্যাঁদ সংস্কারের কাজে। নলকূপ একবার 
চরকালই যে. সেটা কাজের উপযোগণ থাকবে, তা নয়। ব্যবহারের 
বাভাবক কারণে তা যে ক্রমশ জীর্ণ হবে, সে কথাও টিক 
কারণে জপর্ণ-হয়ে-যাওয়া নলকূপের সংস্কারের পিছনে যে 
ঠেকাবার উপায় নেই। 


ই পাঁরতাপের 'িষয় যে, আমাদের সরকারী নল্কৃপগণীজ 
স্থলে অকালে “কাজের বার” হয়ে পড়ে এবং এর জন্যে দায়া 
ব্যবহারের ুঁটি। অর্থাৎ একটা জানস পাওয়াই সব নয়, 


BACH, অত্যাচারে সব জিনিসই অকালে নম্ট হয়ে যায়? 


মজবুত করেই তৈরি করা হ’ক, নলকুপ আসলে একটা TA 
র fee, নয়। অনেক রকম 'কাঁরকুঁর'র ব্যবস্থা এতে রাখতে 
দরুন এর কাছ থেকে কাজ পাওয়া সম্ভব হয়। কাজেই একে 
সইবার মতন মজবুত ক'রে গড়া অসম্ভব। অথচ ww 
রেখে নলকৃপগ্যীল ব্যবহার করলে Orie বোশ দন 
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নলকুপও ঠিক থাকে। অপরপক্ষে জোরে জোরে, “হচাং” “হচাং 
পাম্প চালালেই যে তাড়াতাঁড় এবং বোঁশ ক'রে জল পাওয়া হ 
নয়; অথচ TPA তাতে 'শগাঁগর জখম হয়ে যাবে। সে; 
“পাম্প” না চালিয়ে, এপাশে ওপাশে হোয়ে ধারাধাক ক'ড 
চালানোও CHICAS | ধৈষহারা হয়ে নলকুপের ওপর অযথা 
চালালে সেটা নষ্ট হবেই। 

ale দেখা যায় যে, নলকূপ পাম্প করেও জল উঠছে না, 
না হারিয়ে মনে করা উচিত ষে হয়তো অনেকক্ষণ “পাম্প” 
জন্যে নলের মুখের ওপরকার জলটুকু “LIMA গেছে 
উঠছে না। যাঁদ তা-ই হয় তবে নলকুপের ওপরে একটু 
দিয়ে তারপর “পাম্প” করলেই জল উঠবে। সারারান্র 
সকালে এবং সারাদিন বিশ্রামের পর বিকেলে প্রথম: 
আগে নলকুপের মাথায় একটু জল 'ঢেলে তারপর 
দিনটা সকলের মনে রাখা উচিত। এই পদ্ধাতটার ইং 
প্রাইমিং। অনেক সময় এই প্রাইীমং না করেই লোকে AG 
ওপর বিরন্ত হয়ে ওঠে। | | 

অবশ্য “প্রাইমিং” ক'রেও যাঁদ জল না পাওয়া বায়, তা 
নলকুপের ওপর Teas হওয়ার কোনও মানে হয় না। 
সত্যই কোনও দোষ দেখা দিয়ে থাকে, তা হ'লে নলকুপে: 
জুলুম চালালেই কিছু দোষটা শুধরে যাবার কথা নয়। 
সেক্ষেত্রে নলকুপের ওপর জোরজুলুম না চালিয়ে বরং 
সেটা ব্যবহারের চেষ্টা স্থাঁগত রাখাই উচিত এবং পাঁরবর্তে 
চেষ্টায় সেটাকে সারানো চলে সেই উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি 
ats সোঁদকে আকর্ষণ করাই যাক্তযুন্ত। কাজটা কঠিনও নয় 
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ধায় সদরেও যেতে হবে না, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে 
ও দিতে হবে না। প্রত্যেক থানাতেই ছোটখাটো মেরামাঁত কাজ 
সরকার থেকে একজন ক'রে নঙ্কুপ-সারা 'মাস্ নিয়োজিত 
জানালেই হবে। 

প রক্ষা সম্পর্কে আর-একটা কথা মনে রাখা দরকার। তা 
ন যে, যে-কাজের জন্যে যা, সে-কাজ ছাড়া তার কাছ থেকে অন্য 








” না খেলে, তাও দেখতে হবে! ০,১৩১, 
সময় মূল নলকুপে কোনও গোল না ঘাটে রাজামাস্বির 
অংশটায় একট মেরামাতির দরকার হয় বলে ব্যবহারের 
ল নলটা- হয়তো একটু একটু নড়ে! সেক্ষেত্রে মেরামাতর 
উপেক্ষা করে নলকুপকে জবরদস্তির্‌ সঙ্গে ব্যবহার করতে 
সেটা ভাগুবার সম্ভাবনা ঘটে। এমন অবস্থায় সে মেরামাতটার 
করতে পারলে জিনিসটা ধ্বংসের হাত থেকে বে'চে যায়! 
কথা, নলকূপ থেকে বরাবর ঠিকমত কাজ পেতে হ’লে মনে 
সেটা নিজেদের একটা দরকারণ জিনিস; একে রক্ষা করতে 
যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের সাত্যকারের দরদ। . 
টাকার একটা সমা রয়েছে। অযথা মেরামাত খরচ যত 
, নতুন নতুন “নলকূপ” বসবার সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। 
তৈরি নলকৃপগ্যলো যত বোঁশাঁদন টিকবে, পানীয় জল সমস্যার 
, সম্ভাবনাও ততই. ব্যাপক হবে। 











. আশা করতে পারে। সুন্দরতম স্বাস্থ্যের মধ্যে দিয়েই মানবতাৰ 





ডাক্ঞান্ TT মুখোপাধ্যায় 
শী Ge হিজরা peters 
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চলেছে। স্বাস্থ্-সম্পার্কত, যে-কোন একাট বিশেষ বিষয়কে ও 
মানুষ অনেক সময় মনে করে রোগহনতাই বা পূর্ণ স্বাস্থ্য 
শুধু রোগ্হীনতা নয়, তার থেকে আরও অনেক বোশ কিছ 












ও আত্মপ্রাতষ্তা, এ কথাও মানুষের কাছে. সত্য ব'লে প্রতিভা 
পারে এবং সেই সত্যকেই এই আন্তর্জীতক প্রাতষ্ঠানটি ও 
করেছে। কোন রোগ নয়-_এই নৌতিমূলক মনোভাব নিয়ে এই 5 
তার যাত্রা শুরু করে নি। 25558 
আদর্শ যাতে প্রথম থেকেই পাঁথবীর সর্ব মানবজশীবনে ব 
হাতে পারে সেইজন্যই এই প্াতষ্ান্রেপ্াতন্টা। 
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ই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেত্টাকে সীমাবদ্ধ করে fat এই 
সম্মুখে কোনও দেশের বা কোনও জাতির বিশেষ কোন 
তাৎপর্য নেই, সমগ্র মানবসাধারণের স্বার্থেই এই প্রাতষ্ঠান 
কর্মপ্রচেম্টায় ব্যাপূত আছে। 
















স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য-সম্পার্কত বহু কর্মসূচি 
হয়েছে; আন্তজ্শাতক অথবা জাতীয়, বিভিন্ন সংগঠন ও 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। 
দেশেও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এমন অনেক প্রচেষ্টা 


যথেষ্ট উপকৃত করেছে। এই বিশেষ দিনে আমরা সমস্ত 
জনসাধারণের কাছে সেই শিক্ষার বাণই উপস্থাপিত করতে চাই, 
ক্লায় তারা জানবে গকভাবে রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা 
শিক্ষায় তারা বুঝবে তাদের 'নজেদের ও ধনীদারদ্রানার্বশেষে 
প্রীতবেশীর সুস্বাস্থ্যের জন্য কেন এবং কিভাবে তাদের সমস্ত 
সুসংহত করতে হবে। 


আমরা জানি যে, ভাল স্বাস্থ্য অনেক কিছুর উপর নিভর 
পানীয় জল- এই সবাকছুর উপরেই যে ভাল স্বাস্থ্য 
TASS করে, এ কথা আমাদের অজানা নেই। “ভাল স্বাস্থ্যের জন্য 
জল”- আমাদের দেশে এই বাণ্ণীটির একটি বিশেষ তাৎপর্য 
আমাদের দেশ নদ'ঁমাতুক, আর নদীর জল আমাদের, সকলের 
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কাছেই Alea তা ছাড়া, আরও একটি কারণে এই বা 
বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন 
‘বাস করে গ্রামে এবং সেই গ্রামে আমাদের অধিকাংশ 
আজ নির্মল জলের বিশেষ প্রয়োজন। 

‘আমাদের দেহের সমস্ত উপাদানের মধ্যে জল অন্যতম । 
মোট ওজনের শতকরা ৭০ ভাগই দেহস্থ.জলের ওজন। জল 
অপ্রয়োজনীয় আবর্জনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার. নিঃসৃত হয়ে ষায় 
দান করাও আমাদের কাছে পণ্যকর্ম বলে িবোঁচত হয়ে থাকে 
অনেক সদাশয় ব্যাস্ত আছেন যাঁরা বোঝেন, নির্মল জলের 
কোন স্থানে জনসাধারণকে ক দুঃইখই না ভোগ করতে হয়। 
সদাশয় ব্যান্তই জনসাধারণের স্বার্থে পুজ্কারণী ও কূপ, 
নলকুপ স্থাপন ক্রেন। . 

Gon জল মে কেবলমার NEE প্রভাবিত করে 
শনমল জল অনেক সময় মানব-সভ্যতার ভাগ্যানয়ন্্ণ করে 
নদীর তীরেই গ'ড়ে ওঠে প্রাচীন মিশরয় সভ্যতা; ইরাকের সং 
প্রাণকেন্দ্র তার ইউফ্রেটিস্‌ নদ; ভারতবর্ষের PAZ ও গঙ্গা; 
ইয়াংস ও জার্মানীর রাইন। এইসব দেশে তাদের এইসব 
তাঁরেই সভ্যতার ATS হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব 'হয়েছে। 

শনর্মল জলকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে অনেক পুণ্য 
খর্মীধর্মের বিচার হ'তে আমরা দেখোঁছ। নির্মল জলের 
অনেক স্থানকে আমরা বলোঁছি তাঁথর্ভাঁম; আবার জলের 
রক্ষার জন্য কঠোর বাধানিষেধ দেখা গিয়েছে সবর, 
অপাবন্নকরণকে আমরা বলেছি পাপ জল আমাদের জীবনে কি 
ভাবে প্রয়োজনীয়, এ কথা আমরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
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ঠ জল ষে বহু সর্বনাশের কারণ হ'তে পারে, এ কথাও আমাদের 
জানতেন। 

ee এবং তার LAME কেউ 
'দনই অস্বীকার করতে পারে না। আমাদের সরকারও সেইজন্য 
পক্ষে এই একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তাটর জন্য যথাসাধ্য 
1 পশ্চিমবঙ্গের ome, যেখানে নির্মল জলের 
বোঁশি, ইতিমধ্যেই ৪০,৩৭৩ সংরক্ষিত জল- 
কেন্দ্রের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখনও আমাদের এইরূপ 
৯,০০০ কেন্দ্রের প্রয়োজন আর এই ১৯,০০০ কেন্দ্র স্থাপন 
আমাদের আরও ৩ কোট টাকা খরচ করতে হবে। পাশ্চম- 
১ মিউীনাঁসপ্যালাঁটির মধ্যে ৩৭তেই নিজস্ব জলসরবরাহের 
আছে। af মিউনাসপ্যালটিতে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে 
ব্যরস্থা আরও, উন্নত করা হচ্ছে। এইভাবে বর্তমানে 
CA শতকরা ৯৬:৭২ ভাগ লোকই এখন 'নর্মল নিরাপদ 
জল. ব্যবহার করতে পারছেন, ০০০০০ 
শতক্রা ৬০ জন লোক) 


sa জরিনা না 
ত, এ সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 
জল কিভাবে আমরা পাচ্ছি শুধু সে সম্পর্কে দৃষ্টি দিলেই 
FSA শেষ হবে না; সেইসঙ্গে দেখতে হবে যেন সেই জল 
রক্ষিত হয়, পান অথবা অন্য ব্যবহারের পূর্বে যেন সে 
দূষিত না হ'তে AA! আমাদের দেশে সাধারণত 
, নদা, হুদ, কূপ প্রভৃতি থেকেই আমরা জল পেয়ে থাঁক, 
কথা, এই জল নানাভাবে আত সহজেই Taw হ'তে 
আজ জনসাধারণকে এই সম্পর্কে অবহিত: হ'তে- হৰে; মনে 


oi 


>> 
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রাখতে হবে, 'নর্মল জল ছাড়া কখনই আমরা ভাল স্বাস্থ্যের 
হ'তে পারব না। সমাজের সর্ব স্তরে আজ এই চেতনাকে F 
করতে হবে। সমাজসেবক, স্বাস্থ্যকর্মী, 'শক্ষক_ সকলকেই অ৷ 
শিক্ষাবিস্তারের কার্যে অংশ গ্রহণ করতে হবে। নির্মল জল 

কখনই দূষিত হ'তে দেব না; নির্মল জলের সর্বপ্রকার অপচুত এ 
বন্ধ করব-_ এই কথা আজ জনসাধারণের মনে মুদ্রিত ক'রে 
জলের নির্মলতা সম্পর্কে সন্দেহ হ'লে সেই জল AR 
অন্ততপক্ষে ফুটিয়ে নিতে হবে। এর ফলে আর কিছু না হ 
সংক্রমণ যে যথেন্টপারমাণে বন্ধ হবে তাতে কোন সন্দেহ, নেই; 


‘পাশ্চমবজ্গো জনসাধারণ যাতে নির্মল জলের অভাবের 
মুক্তি পায় তার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। আমাদের এখ 
জলসরবরাহ বিশেষভাবে নির্ভর করছে গভীর নলকৃপের 
সংরাক্ষিত কুপেরও এখানে কিছ? প্রয়োজন আছে। ১৯৪৮ 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রামাঞ্চলে জলসরবরাহ ব্যবস্থার জন্য 
২০ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। শহরাণ্ণলে সরকার এইজন্য খরচ 
প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। গত বৎসর 'ডসেম্বর মাস পর্যন্ত 
ব্যবস্থার উন্নাতর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে৷ এই 
৩,১৬৯টি নতুন TAP স্থাপন করা হয়েছে, ৩,৫৫৮. টিউব, 
সুসংস্কৃত হয়েছে, আর নতুন FA খনন করা হয়েছে ৪৭৭1ট। 
বন-এলাকায় জলসরবরাহ করবার জন্য বিশেষ. ব্যবস্থা করা 
এই অণ্চলে জল এত বোঁশ লবণাক্ত যে, এখানে 'বশেষ ব্যবস্থা ন 
স্থানীয় জনসাধারণ সুপেয় পানীয় জল থেকে AGS হয়। 
অথবা SIVA অপ্চলেও নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। সম: 
যাতে নির্মল জল উপযুন্ত পারমাণে পেতে পারে তার জন্য 
চেষ্টা চলেছে। বর্তমানে আমরা soft fate থানা-অণ্ুলে 


ar 





পাদ 
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জলসরবরাহ উৎস স্থাপনের ব্যবস্থা করোছ। eee আজও আমরা 
আমাদের লক্ষ্যে পেশছতে পারি নি; আমরা চাই প্রাত ৪০০ জন 
আধিবাসীর জন্য অন্ততপক্ষে একটি জল-উৎপাঁত্ত-কেন্দ্র; এবং আমরা 
বাস্তবে রূপাঁয়িত করতে সক্ষম হব। 


জনসাধারণের কাছে আমরা আজ এই আবেদনই জানাতে চাই 
দূষিত জলবাহত রোগের আক্রমণ. থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে 
আমাদের বর্তমান SASS HUTS CLT রাখতে হবে এবং 
FCT সঙ্গে তার সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এই 
আবেদনে প্রাতাট দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা আশা করছি পাব। 

আশা করাছ, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত রোগ, সমস্ত অ-সুখের বিরুদ্ধে 
পাসে জনসাধারণের সেই সমন থেকে আমরা নিই বত হব 
ar 





স*কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বেতারভাঁবণ 
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HOTS ও স্বাস্ত্য 
£02LLILLLLLOLLLLLLILLLLLLL ELS 
মণিকা দেৱী 
জ্বাচ্থ্যের সঙ্গে মেজাজের ভালোমন্দের সম্পর্ক আত ঘাঁনষ্ঠ। পাক- 
যন্বের বিকলতাবুস্ত রোগণদের মেজাজ প্রায়ই খিটাঁখটে হয়; আনদ্রা 
রোগগ্রস্তদেরও তাই। সুতরাং মেজাজ ঠিক রাখতে হ'লে শরণরাটিকে 
আগে ঠিক রাখা প্রয়োজন। অবশ্য. শরীর যাদের ভালো তাদের ক 
মেজাজ খারাপ হয় নাঃ তাও হয়। তবে তুলনায় সেটা কম। তা ছাড়া, 
সুস্থ লোকদের মেজাজ খারাপের পিছনে প্রায়ই গুরুতর কারণ বর্তমান 
থাকে। রোগীদের বেলায় প্রায়ই তেমন বশেষ রকম কারণ থাকার 
দরকার হয় ATL অর্থাৎ রোগীদের মেজাজ খারাপের 'পছনে আসল 
কারণই হচ্ছে তাদের দেহের রোগটা; অন্যান্য কারণগুলো সেখানে শুধু 
উপলক্ষমান্ত। অনেক ক্ষেত্রে আবার এ রকম উপলক্ষেরও দরকার হয় না। 
এখন দেহের পাঁরাধ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে কথাটাও এই সঙ্গে 
পারচ্কার হওয়া দরকার। বর্তমান চিকিৎসকরা অনেক রোগীর রোগের 
কারণ হিসাবে wat করেন তাঁদের “নিউরোসস”কে। পনউরোসস” 
হচ্ছে স্নায়ুর অস্বাভাবিক দুর্বলতা! স্নায় তো দেহেরই feta 
কাজেই মনের স্বাস্থ্যের অভাবের কারণও শেষ পর্যন্ত এ দেহেই এসে 
দাঁড়াচ্ছে।' স্নায়ুকে সুস্থ সবল ক'রে তুলে অনেক মানাঁসক রোগণীকেই 
সুস্থ ক'রে তোলা যায়! এর মধ্যে কিন্তু একটা কথা আছে। এসব 
ক্ষেত্রে মনকে কিন্তু একেবারে বাদ দেওয়া হয় না! মনেরও চিকিৎসা 
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করা হয়। দুইএ মিলিয়ে যে চাকৎসা তাতেই ভালো ফল পাওয়া 
সম্ভব হয়। কারণ, মন ও দেহের সম্পর্ক আত ঘনিষ্ঠ ;- এরা একে 
অন্যের ওপর নিভরশশল। : : 


. এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মতে দেহমনকে ভিন্ন জাতের wat ব'লে 

প্রাচনকালের প্রচালত ধারণাটি ত্যাগ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানশদের 
মতো মনকেও দেঁহ হিসেবে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে এ 
বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার রাখার এবং দেহমনের উন্নতিসাধনের কাজে 
অগ্রসর হবার সুবিধা হয়। ভারতীয় মতে মনকে সূক্ষমদেহ. হিসেবে 
দেখার অভ্যাস রাখলে .মনের. স্বাস্থ্যরক্ষা, যে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার ওপর 
একান্ত TASHA, সে কথা.সহজে বোঝাও যায় এবং দৌহক ফবাস্থ্যের 
_ উন্নঁতাঁবধানের দ্বারা মনের স্বাস্থ্যের উন্নীত ঘটানোও সহজ. হয়। 


খন স্নান করা প্রয়োজন তখন যে:লোক স্নান করে নি তার. মেজাজ 
সহজেই ‘বিগড়ে যেতে পারে। এর সুষ্যে তুলনায় ষেলোক নিয়ামত- 
ভাবে স্নান করে, তার মেজাজ অপেক্ষাকৃত ভালো থাকবার কথা। 

কোম্ঠবদ্ধতার. সঙ্গে -বদমেজাজেরও প্রায়ই একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ 
দেখা যায়। সুতরাং নিয়ামত কোম্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা মেজাজ ভালো 
রাখার পক্ষে অন্যতম ALATA | 


. কষুংপিপায়াতুর অবস্থায় ARTE মেজাজ বে পানাহার পরিতৃপ্ত 
অবস্থার তুলনায় সহজেই খারাপ হয়ে যেতে পারে, এ কথা অনেকেই 
জানেন THE তাঁরা কারও প্রসন্নতার প্রত্যাশী হ'লে তাঁর কাছে যাবার 
আগে জেনে নেন তান পানাহার-পারিতৃপ্ত কিনা। 

কাজেই মেজাজের ভালোমন্দ যে শরীরের ভালোমন্দের ওপর 
অনেকখানি নির্ভরশীল এ কথায় সন্দেহের অবকাশ থাকে AT! 

অপর লোকের WAT আকর্ষণ করতে হ'লে ভালো মেজাজের 
অধিকার হওয়া একান্ত দরকার! যার মেজ্জাজ ভালো তাকে লোকে 
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ভালো লোক বলে শ্রদ্ধা. করে। এই শ্রদ্ধাটুকুর ওপর লোভ আছে 
ee Fee ee ey rege ae ছা 
মেজাজের আধকারী হওয়া আবশ্যক হয়। : 

তু ভালো মেজাজের অধিকারী হতে হ'লে তার জন্যে অনেক 
সাধনা করতে হয়। মনের. সংঘম অভ্যাস করতে .হয়। কিন্তু দেহকে 
বাদ দিয়ে শুধু মনের অনুশীলনের দ্বারা”সম্পূর্ণ সুফল আশা করা 
ভুল। দেহের -অসংস্থতা*যাঁদ 'মনের-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার প্রতিকূল হয় তা 
হ'লে সেক্ষেত্রে শুধু মনের অনুশীলনের দ্বারাই পূর্ণ ফল পাওয়া 
যাবে' ক করে? ' দেহের স্বাস্থ্যের 'অবস্থাঁটি এমন হওয়া চাই যাতে 
৪75 
চিনা 
তৈরি ক'রে নেওয়া সম্ভব। দেহে বিশেষ কোনও রোগ থাকলে সবাগ্নে 
সেটিকে সারয়ে ফেলা 'দরকার। তারপর সুস্থ দেহবাসী- মনকে 
অনমশীলনের দ্বারা এমন উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে যাতে মেজাজটি 
স্থায়ভাবে ভালো হয়ে ওঠে। ৰ 
jae Ge EEE TOT 
অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ যখন শরণরটিকে সুস্থ 
ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করা হবে তখন সেই চেষ্টার মধ্যে মনের 
অন্মশশলনও বাদ পড়লে. চলবে না। এক ' কথায় দেহমনের উন্নাতি- 
সাধনের ব্যাপারে চেল্টাটা একই সঙ্গে দেহগত এবং মনোগত দু রকমেরই 
চেষ্টা হওয়া চাই। একাটকে' বাদ 'দিয়ে অন্যাটর উন্নাত একা একা ঘটা 
সম্ভব নয়। তাই সুফল পেতে হ'লে উভয়াবিধ চেষ্টা যুগপৎ চালাতে 
হয়। তবেই সম্পূর্ণ ফললাভের সম্ভাবনা ঘটতে পারে। 


১৬ 


৯১৪ bj te 2১৮০৬ 
1৮৮212) ১৮১৬ ৮৯৯১৪ 5৫৭ ইত ৪৯০৮৪, 852৬ ১15৯৯) 9 215 595৯)৯ ৯১:1৯ 2809, 253৮, Ze ale 








Be 
vy © 8৪ 
Yo) আইসক্রীম 


ষ্রীজগন্নাথ পাইন 


কিনার সংসার। সংসার বলতে হরিপদ নিজে, তার wT এবং 
একটিমাত্র ছেলে দুলাল ৷ মাইনে যা পায় তাতে মোটামুটি সচ্ছল- 
ভাবেই কুঁলিয়ে যায়। কিন্তু হরিপদ মুশকিলে পড়েছে ate face 


এপাড়া সেপাড়া ক'রে অনেকবার বাঁড় বদল করেছে। সুবিধামত 
বাঁড়র সন্ধান করতে গিয়ে খরচও তার কম হয় ন কিন্তু মনোমত বাঁড় 
কোথাও না পেয়ে শেষ পর্যন্ত fare হয়ে বাঁড় বদলানোর ইচ্ছেই সে 
ত্যাগ করেছে। 


বছর চারেক আগে খঃজতে খঃজতে হয়রান হয়ে সে যখন এই নতুন 
বাড়টায় উঠে এলো তখন আর ভালমন্দ বিচার করবার মত অবস্থা তার 
ছিল না। স্ত্রী অবশ্য মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, “এত খোঁজাখধাজ 
ক'রে শেষে এই POT পাড়ায় এসে উঠলে ।” হাঁরপদ তা নিয়ে মনে 
খত খত করলেও মুখে সে বলোছিল, “ক কার বলো? ভাগ্যে আছে 
বস্তবাসী হ'তে হবে! এত চেষ্টা করেও তো খন্ডানো গেল না?” 4 

পাড়াটাকে অবশ্য ঠিক বস্তাঁপাড়া বলা যায় না। ভদ্রলোকের 
বসবাসই সেখানে বেশি, কিন্তু হরিপদর ator বাঁ দিকের খোলা 
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জায়গাটার উপর ছিল একটা POT দিনরাত সেখানে একটা না একটা 
হৈ চৈ লেগে থাকতো! এই বিশ্রী পারবেশে প্রথম প্রথম হরিপদ বেশ 
একট: অস্বস্তি বোধ করতো । স্ত্রী অবশ্য মুখ ফুটে আর কিছু না 


| বললেও হারপদর নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হ’ত। 


কিন্তু ক্রমশ যেন দুজনেরই সব স'য়ে গেল। দেখতে দেখতে চার বছর 
কেটে গেল। বাঁড় বদলাবার কথা আর কারুর মনেই হয় না। বাঁড়টার 
উপরও কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে হারপদর। সাঁত্য কথ 
বলতে কি এতাঁদন এর আগে সে কোন বাড়তে থাকে fal 'দিনান্তে 
ক্লান্ত মন নিয়ে এই বাড়িতে ফিরে আসতে কেমন যেন ভালই লাগে তার। 
মাঝে মাঝে অবশ্য বস্তার ঝগড়াঝাঁটি আর গালমন্দ তাকে বিরন্ত কারে 
তোলে। কিন্তু তবু বাঁড় ছাড়ার কথা সে আর ভাবে aT! অধিমাও 
এই অস্বস্তিকর পাঁরবেশের মধ্যে আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নিয়েছে । 
প্রথম প্রথম বস্তীতে চিৎকার চেচামেচি হ'লে 'বিরান্ততে কানে আঙ্গুল 
দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তো। এখন fore আর ততটা বিরন্ত সে হয় না! 
দীর্ঘ চার বছরে অল্প অল্প ক'রে বস্তীর প্রায় সব কপট ঘরের 
বাঁসন্দাই তার মূখচেনা হয়ে গেছে। কে কোন্‌ ঘরে থাকে তাও এখন 
তার অজানা নয়। এখন সেখানে কোন ঝগড়াঝাঁটি হ'লে গলার স্বর 
শুনে সে বলতে পারে কে কার সঙ্গে ঝগড়া করছে। তারও কেমন যেন 
মায়া পড়ে গেছে বাঁড়টার উপর। 


এখন কেবল দুলালকে নিয়েই তার বত ভাবনা । সে এখন বেশ 
বড় হয়েছে। একটু ফাঁক পেলেই ale থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। 
রাস্তার উপরে বন্তীর একদল ছেলে হৈ চৈ ক'রে বেড়ায়। ঁফারওয়ালা 
এলে Sat বরফ, আইসক্রীম, চানাচুর কিনে খায়। দুলাল দাঁড়িয়ে 
দাঁড়য়ে শুধু দেখে। তারও খেলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মা-বাবার বারণ। 
কাজেই চুপ ক'রে দাঁড়য়ে থাকে। বাড়তে খুজে না পেয়ে মা এসে 
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হাত ধরে নিয়ে না গেলে সে সেখানে দাঁড়য়েই থাকে! দুলাল ভাবে, 
মা হয়তো তার মনের কথা বুঝতে পারেন, তা না হ'লে বকেন না কেন 
তাকে। সে তো তাঁর কথা না শুনে রাস্তায় বোরয়ে যায়। কিন্তু মা 
তাকে হাত ধ'রে নিয়ে এসে আদর ক'রে বলেন, “omy খোকন, 
রাস্তায় যেও না। ওরা বড় WT! ওদের সঙ্গে খেলতে নেই। তুমি 
বাড়িতে খেলা কর!” দ.ুলালের কল্তু ওদের খেলা দেখতে ভাল লাগে। 
কেমন দলবে'ধে ওরা খেলা করে। বরফওয়ালা এলে হৈ হৈ করতে করতে 
"গিয়ে বরফ কিনে খায়। দুলালের বরফ খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মাকে 
মুখফুটে বলতে পারে না। মা যাঁদ বকেন। 


সোঁদন রাঁববার। দুপুরের খাওয়া সেরে মা'র কাছে শুয়ে দুলাল 
গল্প শোনার বায়না ধরলে। গল্প শুনতে দুলালের ভালই লাগে। 
কত সুন্দর সুন্দর মজার গল্প মা বলেন। সাগ্রহে উঠে বসে সে মার 
কাছে গল্প শুনছিল। হঠাৎ কিসের হাক শুনে দৌড়ে বাইরে গিয়ে , 
দাঁড়াল। ঠিক শুনেছে সে। আইসক্কীমওয়ালা এসেছে। গোটাকতক 
ছেলে তাকে ঘিরে ধরেছে আইসক্রীম কেনার জন্যে। দুলাল এসে মা'র 
কোলঘেষে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে চেয়ে অণিমা জিজ্ঞাসা করলে, 
“ক হয়েছে রে দুলাল?” খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুখ কাঁচুমাচু 
ক'রে দুলাল বললে, “মা, একটা আইসব্লীম কিনে দেবে?” আিমার 
একবার মনে হ'ল যে বলে, “না”। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে 
সে “না” বলতে পারলে না। পয়সা বার ক'রে তার হাতে দিলে । খুসীতে . 
দুলালের চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠলো। পাছে বাবা দেখতে পেয়ে 
বকাবাক করেন এই ভয়ে সে আর সেখানে দাঁড়ালো না। বাইরে গিয়ে 
আইসক্রীম খেতে লাগলো | 

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে হরিপদ স্বর সঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে 
দুপুরে দুলালের জন্য আইসক্রীম কেনার কথা শুনে বললে, “ভাল 
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কর নি! ও আপদ না খাওয়াই ভাল” আঁণমা অজ্ঞানা ভয়ে চমকে 
উঠে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললে, “না গো, ছু হবে না। 
এক দিন তো। যেরকম মুখ ক'রে এসে দাঁড়ালো, তাতে কিনে না দিয়ে 
পারলাম না।” হাঁরপদ বললে, “দেখো, দুলাল বড় হচ্ছে। এখানে 
থাকা আর ভাল নয়। বাড়িটা বদলে ফেলবো ভাবাছ।” আঁণিমাও তার 
কথায় সায় দিলে। 

কিন্তু রাত পোহাবার আগেই দুলালের ভেদবাম শুরু হয়ে গেল 
হঠাৎ। হরিপদ ছুটে গয়ে ডান্তার নিয়ে এলো। ডান্তার এসে দেখে- 
শুনে দুলালকে হাসপাতালে পাঠাবারই, ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন 
অনেক বেলা পযন্ত দুশ্চিন্তায় কাটবার পর অণিমা যখন দুলালের 
জীবনরক্ষার আশ্বাস পেলে তখন সে ব'লে উঠলো, ‘ভগবান GAT 
. দুলালকে রক্ষে করেছেন; আইসক্রীম ওকে আর আম এ জীবনে খেতে 
দিচ্ছি ar’ 

হরিপদ আস্তে আস্তে বললে, ‘শুধু আইসক্রীম নয় অণিমা, বাজারের 
তোর কোনো খাবারকেই আর বিশ্বাস কোরো না। দায়িত্বজ্ঞানহশন 
কোনো কোনো লোকের দোষে নির্দোষ খাবারওয়ালাদের ওপরেও হয়তো 
এতে আঁবচার করা হবে; কিন্তু কেমন ক'রে বুঝবো কোন্টা নির্দোষ?” 


PABVTIE 





২১ 


Ha ফলাভার & 
BSR 20630905 905 98305905 93S 9 HEE 
অনুপমা দেৱী 


নি : 
Be 
8 


চলত বাঙলায় “ফলার” কথাটা এসেছে সংস্কৃত “ফলাহার” থেকে। 

ফলাহারের উদ্দেশ্য আহারে সংযম; লঘু পথ্য গ্রহণ ও পাকস্থলীর 

কর্মলাঘবের দ্বারা পাকস্থলপকে আধাঁশক বিশ্রাম দান। কারণ ফল 

জিনিসটা দেখতে বড়সড় বটে, কিন্তু এতে জলের ভাগটাই প্রধান। . 
কাজেই ফল খেয়ে পেট ভরানোর অর্থ প্রধানত জল খেয়ে পেট SAAT | 

তাই একবেলা গুরু আহারের পাঁরবর্তে ফল খেয়ে ale পেটটা ভরিয়ে 

ফেলাও যায় এবং সে বেলা ষাঁদ এ ছাড়া আর কোনও খাদ্য গ্রহণ করা 

না হয় তা হ'লে পথ্যটা প্রধানত জলায়ই হ’ল এবং তাকে হজম করতে 

পাকস্থলীকেও অন্যাদনের তুলনায় অনেক কম বেগ পেতে হ'ল। 


বর্তমানের চলাত বাগুলায় কিন্তু “ফলার” কথাটাতে অন্য অর্থ 
বোঝার। প্রথমে হয়তো শুধু ফলের বদলে ফলের সঙ্গে সামান্য 
চিড়ে-দই গ্রহণ শুরু হয় এবং পরে চিশ্ড়ে দই মুড়কাী fas 
প্রাধান্যলাভ করে; যাঁদও অনুপান হিসেবে সেইসঙ্গে কিছু ফল 
খাওয়াও চলতে থাকে। আজকাল . কিল্তু ফলার বলতে দস্তুরমত ৫ 
“াুরুভোজন” বোঝায়-যার সঙ্গে ফলের সম্পর্কমান্র না থাকতে পারে; 
বিশেষ ক'রে আবার “পাকা ফলার” যাঁদ বলা হয় তা হ'লে বুঝতেই 
হবে যে সে আহারটার সঞ্গো ফলের কোন সম্পর্ক তো নেই-ই উপরন্তু 
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জিনিসটা দস্তুরমত গুরুভোজন; এমনাঁক তাতে আমিষের প্রাধান্যে 
সম্ভাবনাই সমধিক! 


তাই শুরুতেই ব'লে ate যে আমি গ্রীত্মের ফলাহার সম্পর্কে 
যা বলতে চাইছি তার সঙ্গে উপরের ফলার বা পাকা ফলারের কোনও 
সম্পর্ক নেই। আমার AST গ্রণজ্মকালে ফল খাওয়া সম্পর্কে। বৈশাখ- 
জ্যৈচ্ঠমাসের গরমে উত্তেজক মসলাযুক্ত এবং fy তেল ও wi 
“চড়া” রকমের খাদ্যদ্রব্য, যেমন- কালিয়া, পোলাও, কোফতা, কাবাব, 
কোর্মা ইত্যাদির চেয়েও রচকর মনে হ'তে পারে এ সময়ের নানাবিধ 
ফল--বিশেষ ক'রে দুপুর বা বিকেলের facet প্রধান আহার্য হসেবে 
শুধু ফল খেতে না চাইলেও অন্তত প্রধান আহারের শেষে 'কংবা 
দুপুরের টিফিন বা বকেলের জলখাবার 'হসেবে এ সময়ে অনেকেই 
যে কিছু পাঁরমাণ ফল খাওয়ার পক্ষপাতাঁ হবেনই এ কথা নিঃসন্দেহে 
বলা চলে। 


এর প্রধান কারণ ফল প্রধানত 'স্নিশ্ধরুচি, সুদর্শন, সংখস্পর্শ স্বাদু 
ও লঘুপাক। এক কথায় অন্য সময়ে যত TVS TCT অন্তত ফল 
খেতে সবায়েরই ভাল লাগে এবং এ সময়ে ফল খেলে সবায়েরই দেহমন 
দুইই ভাল থাকে। 


Tory শুধু ভাল লাগলেই তো হবে না; ফল খেতে অসুবিধা 
আছে বিস্তর। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অন্য খাদ্য- 
দ্রব্যের চেয়ে ফলের দাম পড়ে বোৌশ। অর্থাৎ খাবার লোক যত, তার 
তুলনায় ফলের যোগান কম! কাজেই TAG ফল খাওয়াটা সকলের 
ভাগ্যে সহজ নয় বলে সেটা সহজে WS AT! এতে ATA একটা 
উপকার থেকে WS হয় বটে, কন্তু তা ছাড়া আর উপরন্তু বিপদ কিছু 
Te | 


চা 
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দ্বিতীয় অসুবিধাটা কিন্তু মারাত্মক। সেটা হচ্ছে ফলের প্রতি 
স্বাভাবিক ঝোঁকবশত ফলের প্রাত আগ্রহ সত্তেও অর্থাভাবজানিত কারণে 
এই “ফলকে আশ্রয় করেই স্বাস্থ্যঘাটিত অমঞ্গলের উৎপত্তি! 


কলকাতার বাজারে যা দেখি তাতে বুঝ যে, চাঁহদা বেশি অথচ 
সরবরাহ কম হওয়ার জন্যে দুর্মূল্য ফলকে বিক্েতারা কম দরে সহজে 
না ছাড়ায় মধ্যাবত্ত বা অল্পবিত্ত গৃহস্থরা ফলকে যে-অবস্থায় নিজেদের 
করয়ক্ষমতার নাগালের মধ্যে পেতে পারেন, ফলের সে অবস্থাটা প্রায়ই 
আর স্বাস্থ্যপ্রদ থাকে না। কাজেই স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে সেই মজা, 
আধপচা বা শুকনো ফল কিনে খেলে উপকারের চেয়ে অপকারের 
সম্ভাবনাই বোঁশ। তাই এই গরমের সময়টাতে পচা, মজা অথবা আধ- 
কাঁচা অবস্থায় পচধরা ফল খেয়ে মারাত্মক কলেরা রোগের কবলে গড়ে 
অনেক লোক। তা ছাড়া এ সময়ে অনেকে একাদকে ফলের প্রাত আগ্রহ / 
এবং অন্যাদকে গোটা ফল কেনবার সামর্থের অভাব এই দুইএর চাপে 
পড়ে একটা রফা করেন অর্থাৎ খুচরো দরে কাটা ফল কনে খান। 
অথচ যারা কাটাফল বেচে তাদের দ্বাস্থ্যাবধি-সম্পার্কত অজ্ঞতা এবং 
থারদ্দারের দ্বাস্থ্য-সম্পার্কত উদাসীন্য এই দুইএর ফলে, পচা অংশ 
বাদ দিয়ে কেটে রাখা এবং ates জলে ধুয়ে দূষিত জাবাণ্পূর্ 
উড়ো ধুলোর মাঝে অনাবৃতভাবে, মাঁছবসা অবস্থায় রাখা ফল খেয়েও 
কম লোক কলেরায় ভোগে না। আইনকে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এই 
ধরনের দায়ত্বজ্ঞানহন ফলাবক্রেতাদের প্রধান ক্রেতা হচ্ছে সাধারণত 
স্বাস্থ্যাবাধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ আশাক্ষত দারদ্র বয়স্ক নরনারী এবং 
ছোট ছেলেমেয়েরা | 4 


তাই এই গরমের দিনের আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, ফুটি, তরমুজের 
সমারোহের মাঝখানে, শিক্ষিত ব্যান্তদের দায়িত্ব বেড়ে যায়। বাজার 
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থেকে কেনা পচা ও কাটা ফল খেতে লোককে নিষেধ করার আঁতাঁরন্ত 
এই দায়িত্বটুকু fate ব্যান্তরা যদ তাঁদের দেশসেবার অবশ্যপালনীয় 
একটা অঙ্গাহসেবে স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারেন তবেই 
আশা করা যেতে পারে যে, গরমের দিনের “ভুল ফলারের” মাধ্যমে 
দেশের অনেকগুলো মানুষ কলেরার “ফলার” হওয়ার হাত থেকে বে*চে 
যাবে। 


we 
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NANOS বন্দ্যোপাধ্যায় 


শারশরবিজ্ঞানের মতে SE, হওয়া এমন কিছু বড় কথা নয়; 
অত্যাচারের দ্বারা শরীরকে ক্ষাতগ্রস্ত না করলে মানুষের দেহযল্লকে 
দেড়শো বছর বাঁচবার মতন মজবুত করেই প্রকৃতি সৃষ্ট করেন। 


দর্ঘজীবশ হ’তে চায় না এমন মানুষ কেউ আছে কনা সন্দেহ। 
কিল্ভু শুধু চাইলেই তো হবে না। কোনো কিছু পেতে গেলেই তার 
জন্য সাধনা করার দরকার হয়। এই সাধনা করার বেলাতেই লোকের 
যত মুশকিল বাধে । অর্থাৎ ‘ফাঁক দিয়ে’, বিনা সাধনায় ate সব কিছু 
পাওয়া যেতো তা হ'লে খুবই ভাল হ’ত। 


সাধনা করাতে FU আছে ব'লেই সাধনায় মানুষের উৎসাহের অভাব 
ঘটে_ এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু যাতে কোনও লাভ নেই অথচ 
খুবই BS, এমন জানসের জন্যেও মানুষ যে কেন সাধনা করে সেটা 
বোঝা সাঁত্যই মুশকিল। 

নেশা ক'রে কা লাভ হয়, তা নেশাখোররাও বলতে পারে না। তারা 
শুধু বলে নেশাটা এমন অভ্যেসে দাঁড়য়ে গেছে যে নেশা না করে তারা 
পারে না। অথচ এই নেশা তো তাদের প্রথমে ছিল না? নেশাটাকে 
নেশায় দাঁড় করাবার জন্যে প্রথম প্রথম লোকে কত SH পায়। অবশেষে 
কষ্ট কমতে কমতে শেষে কষ্ট যখন আর মোটেই হয় না তখন সে 
আবিষ্কার করে যে নেশা না করে সে আর পারে না। 
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সব নেশার বেলাতেই এই। পান দোল্তা চা চুরুট নাঁস্য জর্দা থেকে 
আরম্ভ ক'রে গাঁজা ভাঙ চণ্ডু চরস, আফিং মদ পর্যন্ত। যারা নেশা 
করে না তারা এসবের বিরুদ্ধে যত আন্দোলনই করুক, যারা নেশা করে 
তাদের কিন্তু সে আন্দোলনে যোগ দেবার উপায় থাকে না। তারা শুধ 
বলে, বুঝ তো সব, কিন্তু ছাড়তে পার না যে? 

আঁধকাংশস্থলে fey নেশার সূত্রপাত হয় বাহাদদীরর লোভে। 
বয়স যখন কম থাকে তখন তাড়াতাঁড় বয়স্ক VAT গণ্য হবার লোভেই 
তরুণরা প্রধানত চা পান নাস্য, সিগারেট কখনও বা 'সাঁদ্খও ধরে। 
“শরীর তাজা হয়’, ‘অঙ্কে মাথা খোলে", “ক্লান্তি দূর হয়’, 'খাটবার 
ক্ষমতা বাড়ে, ইত্যাদি রকমাঁর অজুহাতও সেজন্যে দেখানো হয়। এ 
অজুহাতগুলো কিল্তু আসল কারণ নয়। আসল কারণ প্রধানত চট 

ক'রে বড়দের দলে ভিড়ে পড়বার লোভ। 

তারপর দীর্ঘকাল ধ'রে নেশাটি অভ্যেস হয়ে যাবার পর যখন 
অন্যাবশ্যক অর্থব্যয়ের জন্যে বিরান্ত এবং শরণরে নানা ব্যাধির উপসর্গ 
দেখা দেয়, অথচ নেশাটি ছাড়া যায় না, তখন নেশাখোরের মনে অন 
তাপের উদয় হয়! তখন সে দেখে বিনা প্রয়োজনে নাক মুখের মধ্যে 
দিয়ে সে দিনে পণ্ঠাশ বার শরীরের পক্ষে ক্ষাতকর সব জানস ঢুকয়ে 
এসেছে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে। এখন আর তার হাত থেকে নিস্তার 
নেই। এদিকে ফুসফুস, LA, পাকশান্ত এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে অযথা 
দুর্বল ক'রে সে তার ন্যাষ্য আয়সীমাকে খাটো ক'রে এনেছে। দেড়শো 
বছর বাঁচবার অধিকার সে খুইয়ে বসেছে! 

3 নেশা শুরু করার আগেই তরুণদের মধ্যে Soe বিরুদ্ধ প্রচারের 

দ্বারা এ উৎপাত বন্ধ করা সম্ভব হ'লে হয়তো সমাজে TIT, লোকের 
সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। 


২৭ * 





জাত'য় হকি প্রাতষোগিতা £ ভারতে faten হাঁক প্রাতষোঁগতার মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠ হকি প্রাতযোগিতাকে আন্তঃরাজ্য বা জাতশয় হাঁক প্রাতযোগতা 
বলা হয়। ভারতের সকল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড়দের য়ে 
গঠিত বিভিন্ন রাজ্যদলের ota প্রাতদ্বান্দবতার মধ্যে যে রাজ্যদল 
শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর গৌরব লাভ করে তারা নিঃসন্দেহে ভারতের 
অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ হকি দল হিসাবে স্বীকৃত হয়। এবারের জাতীয় হাক 
প্রতিষোগতা গত ২৯এ মার্চ মাদ্রাজে শেষ হয়ে গেছে। তিন দিন 
ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার ফলে জাতীয় হকি 
প্রীতযোগিতার নবপ্রবারতত আইন অনুযায়ী মাদ্রাজ ও সাঁভসেস দল 
যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছে। মাদ্রাজ দল এই প্রথম বিজয়ীর গৌরব 
অঞ্জন করল এবং জাতীয় হকি প্রাতযোগতার ইতিহাসে দূশট দল 
যুশ্মভাবে বিজয়ী হবার সম্মানও এই প্রথম লাভ করল। বাঙলা দল 
সৌম-ফাইন্যালে সা্ভসেস দলের সঙ্গে wel অমীমাংঁসতভাবে 
খেলা শেষ করার পর তৃতীয় দিনে ২-১ গোলে পরাজিত হওয়ায় 
প্রাতযোগতা থেকে বিদায় গ্রহণ করে। 


? ২৮ 


Papert £ বৈশাখ, ১৩৬২ 


প্রথম বিভাগশয় হাক eins কলকাতার প্রথমাবিভাগীয় হকি লীগ 
খেলার এক রকম নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। অপরাজিত গোরব নিয়ে 
মোহনবাগান দল এবারে লাগ-বিজয়শ হয়েছে। মোহনবাগান দলের 
7 অবশ্য লীগ বিজয়ের সম্মান এই প্রথম নয়, এর আগে ১৯৩৫, ১৯৫১ 
ও ১১৫২ সালেও তারা এই সম্মান লাভ salen প্রথমবিভাগীয় 
১৯টি দলের মধ্যে মোহনবাগানের সকল বিভাগের শান্ত যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাস্টমস দল মোহনবাগান 
দল থেকে ৩ পয়েন্টের ব্যবধানে লগ-রানার্স হয়েছে। প্রথম বিভাগ 
থেকে আইন GAA সর্বানম্ন স্থানাধকারী wi দল দ্বিতীয় 
FISH নেমে যাবে, কিন্তু কোন্‌ দলদুশট যে নেমে যাবে তা এখনও 
ঠিক হয় নি। পাশ“ দল মাত্ৰ ২ পয়েন্ট লাভ করায় তাদের অবনমন 
স্থরণকৃত হয়ে আছে, কিন্তু রাজস্থান ও বি জি প্রেস উভয় দলই ১০ 
পয়েন্ট পাওয়ায় এই দুশট দলের মধ্যে যে কোন্‌ দলটি নামবে সেটা 
Peqigs হবে এই wit দলের পুনরনুষ্ঠিত খেলা শেষ হ'লে। 
এবারের লীগ প্রতিযোগিতায় কোন্‌ দলের স্থান কোথায় তার সম্পূর্ণ 
তালিকা নিচে 'দিয়ে দেওয়া হ'লঃ 


খেঃ জঃ ড় পঃ স্বঃ বি পঁ 

মোহনবাগান ... ১৮ ১৬ ২ ০0 ৫8 8 ৩৪ 
abt. ১৪ ৩ ১২৯ ৫ ৩১ 
ইস্টবেঙ্গল ... ১৮ ১২ ২ 8 ২৮ ৯ ২৬ 
ভবানীপুর *** ১৮ ১২ ২ 8 ২৬ > ২৬ 
মহঃ স্পোর্টং .. ১৮7১০ 6 ৩ ৩০ ৮ ২৫ 
r পাঞ্জাব স্পোর্টস ১৮ ৮ ৭ ৩ ১৮ ৭ ২৩ 
পোর্ট কৰিশনাস ১৮ 4 & ৫ ১৫ ৯ ২০ 
আর্মড পুলিস .. ১৮ ৭ ৬ & ২৩ ১৮ ২০ 
ara +. OP ৭ G b ১৯ ১৮ ১৯ 


v 
হ/ 


জ্বাদ্যা্ী £ €ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


oO: ডু পঃ cH বিঃ; পঃ 
এবিয়ান ১০১৮ ৫ ৬ 4 ১৬ ১৪ ১৬ 
নেপ্রাস ১১১৮ & 8 4 ১৮ ২০ ১৬ 
অরোব। +১৮ ৬ ৩ ৯ ৮ ২১ ১৫ * 
পূলিস OY ৫ 8 > ১৭ ২৫ ১৪ 
মেসাবার্ঁ ১১১৮ ৩ 4 ৮ ১০ ৩০ ১৩ 
ডালহৌসী .. ১৮ ৩ ৫ ১০ ১৫ ২৭ ১১ 
watt .. ১৮ ২ ৭ ১১ ১১ ৩০ ১১ 
রাদস্থান .. ১৮ ২ ৬ ১০ ৬ ২৩ ১০ 
বিজি প্রেস .. ১৮ ৪ ২ ১২ 4 ২৭ ১০ 
পারা ‘১৮ ১ 0 ১৭ ৪৮ ২ 

ব্যাডমিন্টন 


টমাস কাপঃ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা বা টমাস 
কাপের এসয়া আণ্াীলক ফাইন্যাল খেলা গত ৯ই ও ১০ই এপ্রিল ' 
বোম্বাইতে ভারত ও হংকং দলের মধ্যে Bales হয়। ভারত এই 
খেলায় সহজেই হংকং দলকে ১-০ খেলায় পরাজিত ক'রে মূল সোঁম- 
ফাইন্যালে আমোৌরকার সঙ্গে প্রাতদ্বান্দবতা করার গৌরব লাভ করে। 
ভারতের পক্ষ সমর্থন করেন 'সি্গলসে- নন্দ নাটেকার, অমৃত দেওয়ান 
ও পি এস চাওলা এবং ডাবলসে- মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডশী এবং 
নন্দ; নাটেকার ও রবীন্দ্রনাথ ডোংরে। 


ভলিবল 


ভারত ও রাশিয়ার ভলিবল টেষ্ট খেলাঃ ভারত ও রাশিয়ার তৃতীয় 
বা শেষ ভাঁলবল টেস্ট খেলা গত ৭ই এপ্রিল 'দল্লশীতে শেষ হয়ে গেছে। 
ভারত এই টেস্ট খেলার ১৫-১০, ৫-১৫, ১৫-১২, 0-১৫ ও ১৫-৯ 
পয়েন্টে বিজয়ী হয়ে 'রবার লাভ করে। প্রথম টেস্টে কলকাতায় 


৩০ 
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a ware £ বৈশাখ, ১৩৬২ 
ভারতাঁয় দল জয়লাভ করার পর নিবেন্দ্ামে eae টেস্টে ভারতীয় 
দল পরাজিত হয়। রাঁশয়ার ভাঁলবল দল বর্তমানে বিশবাবজয়ী। 
ভারতে সফররত এই দলাঁট রাশয়ার আন্তর্জাতিক দল নয়; ণকয়েভ 

- স্পার্টাক' নামে একাঁট শান্তশালী দল মান্র। যা হ'ক তবু ভারতীয় 


ভাঁলবল দলের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে ভারতাঁয় ভাঁলবলের উচ্চ মানেরই 
নির্দেশ করে। 


ক্রিকেট 


gate aie: ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রাতযোগিতা যাকে আন্তঃরাজ্য, 
জাতীয় বা রনাঁজ ট্রফির খেলা নামে আভহিত করা হয় সেই শ্রেষ্ঠ 
ক্রিকেট প্রাতযোগতার ফাইন্যাল খেলা ইন্দোরের যশোবন্ত ক্লাব মাঠে 
মাদ্রাজ ও হোলকার দল দুপটর মধ্যে গত ২রা fort থেকে ৬ই এাপ্রল 
পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ দল ৪৬ রানে হোলকার দলকে পরাজিত 
7 কারে সর্বপ্রথম রনাঁজ ate জেতে। খেলার ফলাফল হ'ল 
মাদ্রাজ প্রথম ইনিংস- ৪৭৮, মাদ্রাজ দ্বিতীয় হীনংস--৩১১৯, মোট 
৭৮৯; হোলকার প্রথম ইনিংস--৪১৭, হোলকার "দ্বিতীয় ইনিংস-- 
৩২৬, মোট 9801 
fa এ বি নক-আউট প্রাতিষোশিতাঃ স্থানশয় ক্রিকেট নক-আউট 
প্রাতযোগতার ফাইন্যাল খেলায় মোহনবাগান দল এলবার্ট স্পো্টং 
দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যপার তিন বছর fH এ fa নক-আউট 
প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'ল। মোহনবাগান দলের প্রথম ইনিংসের ৪৬২ 
রানের প্রত্যুত্তরে এলবার্ট স্পোর্টিং দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৯৬ রান 
করতে সমর্থ হয়। তারা নিশ্চিত পরাজয় বিবেচনা ক'রে দ্বিতীয় 
১ ইনিংস খেলতে অনিচ্ছুক হওয়ায় মোহনবাগান দল ‘বিজয় বলে 
ঘোঁষত হয়। 


সম্পাদক £ ্রীপ্রকাশম্বরপ মাথুর, পৃশ্চঙ্জব্প-সরকারের প্রচার-অধিকর্তণ। 
পাশ্চমবষ্গ সরকারী Gar washes কতৃক sige ও পশ্চিমবঙ্গ 
j জনদ্বপ্থাবভাগের পক্ষে প্রচারবিভাগ হইতে প্রকাশিত 


পাঞ্চিমবক্ষ-সব্নকা্রেন্ন প্রচাবরা্বভাগ TOR 
প্রকাশিত পল্পী-উন্নয়নমূল্রক পত্রিকা 


প্রতি সংখ্যা ৬০... বাধিক চাঁদা ২২7 


গ্রাহক হবার জন্য জিখুব-. 
প্রচার-প্রযোজক, 
প্রচারবিভাগ, - 
(পশ্চিমবঙ্গ-সরকার 


মহাকরণ, কলিকাতাঁ_-১ 





























7 me পৃথিবীতে নিরামষভোজশ মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি. হ'লেও 
_ আমিষভোজীদের তুলনায় তাদের মোট সংখ্যা নগণ্য। 
ও আমিনের একট চিরকালের পদ! 
ata ont হ বলেন, তো wget বরন 
> আমিষভোজীদের মত হচ্ছে, “জীবহিংসা a করে জাবনধা 
অসম্ভব সাপ, বাঘ থেকে আরম্ভ ক'রে মশা, ছারপোকা পর্যন্ত 
অনেক. প্রাণীকেই হত্যা ক'রে তবে আমাদের বেচে থাকতে হয় 
ৃ রিল বাটি ভাৰতে ৰাই অ হানে খই 
অনেক মধ্যপথাশ্রয়ী নিরামিযাশী বলেন, মানুষের জীবনরক্ষ 
ও আপদগুলোকে মারা প্রয়োজন হ'লেও, নিছক আহারের প্রয়োজনে 
 জাবাহংসা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়। তাঁরা উদ্ভিজ্জ খেয়ে জীবনধারণ 
el সকলেরই তাই করা iow! | 
a জা eile wi a অত te 
B করেন। পাতে-দেওয়া আমিষ আহাৰ্য এ*দের কাছে নিরামিষের চেয়ে 
উপাদেয় হ'লেও এপ্রা স্বীকার করেন যে, আমিষ ভোজনের পিছনে 
একটা বীভৎস নিষ্ঠুরতা আছে। সুতরাং যারা মাছ, মুরাঁগ, ছাগল : 
ৃ ইত্যাঁদ কাটে তাদের এ'রা Faye চোখেই দেখেন। ভাবটা এই, “em 


৬৭. 

















হয় তা হ'লে আমাদের নিজেদের বাঁচা চলে না। 


খাদ্যাবজ্ঞানশীরা জানেন, site পদার্থ-সমন্বয়ে আমাদের ₹ 
লা ti মতে 















5 এলা cian wey জল witty. area. are আর এই 
তা বার অন্ত বাজারে Sore er দেহা 
(দিনা SOE চর ফলমূলের AS পক্ষপাতকেও 


. আকুমণ করতে ছাড়েন না। বলেন, “মূল খেতে গেলে তো আবার গোটা 


fall সংহার না ক'রে খাওয়াই যায় না। জণীবিত জাবমাত্রেরই 
কাষগুলি wala! দেহ থেরে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তারা বেশ 
কিছুকাল “estat সজীব থাকে। বাঁক্ষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
তো আবার তাদের আরও দীর্ঘকাল সজাব রাখা যায়। আধপাকা কলা, 











amare আভ্যন্তারক পরিবর্তন। কাজেই বিজ্ঞানীর দ:ষ্টতে 











নত ওসব হাল সক্ষম তকের ব্যাপার। ব্যবহারিক ক্ষেতে - 











রঃ = অ-বোলা 1 aa! ব'লে তার সি চংকারটা আবার কানে শুন ৮ 


a আমিশা এইখানে বলেন, “এ তো আরও বনজ! এও তো 


৮ 


্ _পে'পে, আমকে গাছ থেকে পেড়ে এনে ঘরে রেখে TH | যে সেগুলোকে 







oles সবজি খাওয়াও তো তা হালে চে শেষ পর্যন্ত সেই জণীব- 


০ আমাদের 


























দিরামযাশী তে সিরাত বলেই খের খাবেন 
বহুকাল ধরেই এইসবের. যৌন্তকতা-অযৌন্তকতা দিয়ে বহু 
বাদানুবাদ চলে আসছে বটে, রহ 
তবে পৃখথিকাঁতে খাদ্যের সরবরাহের মোট পাঁরমাণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত 
খাদ্যাবজ্ঞান-এই দুটি দিকের বিচারের ফলে দুনিয়ার বেশির ভা 
লোককেই আজ মেনে নিতে হয়েছে যে, আহার-সমস্যার সহজ সমাধান 
হসেবে আমিষ আহারই প্রশস্ত-_এমনাক অনিবার্য 
এর ওপর খাদ্যাবজ্ঞান আবার ore প্রমাণ-প্রয়োগ সহযোগে 
ফতোয়া দিচ্ছে যে, খাদ্য হিসেবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে ব্‌’ 
vette উৎকর্ষ বাশ দ্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা লাভের দিক দিয়ে 
ou উর করা বায় নাঃ 
: সুতরাং আমিষ ও নিরামিবভোজীদের জটিল তকাবতর্কে যোগ 
দিয়েও আমরা বে কথাটা এখানে বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে বনু 
প্রধান যে কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা এই যে, অ 
গৃহীত খাদ্যে দেহের অবশ্যপ্রয়োজনীয় মোট খাদ্যমুল্যের যেন 
না হয়। নিরামিষ যান খান তাঁর গৃহীত খাদ্যে যাতে জান্তব 
এর অভাব নাহয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে : f 
হবে (আমাদের দেশের 'নিরামিষাশীরা ডিম খাবেন না, এটা ধ'রে ! 
_ এখানে ডিম-এর কথাটা তোলা গেল না)। অপর পক্ষে আমিষ আহারের 
যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদেরও উপযুক্ত পাঁরমাণ সবাঁজ এবং ফল ইত্যাদি 
একটা সামঞ্জস্য রাখা যে একান্ত প্রয়োজন সেটা উভয় পক্ষের কার 








“9 


MOE ঘোষ 
কগ e অভ্যাস আছে যা নিন্দনীয়। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা 
যায় দ্বাস্থোর পক্ষে হিতকর নয় বলেই এসব বদ অভ্যাস Fame 


Ber শ্‌লে এতে দোষ নেই। কিন্তু তাতেও দোষ বডি না। কারণ, 


কি 














সেইসব নোংরা পেটে যাওয়া খারাপ। কী তরল, কাঁ কঠিন_ 
খাদ্যই বা বাসিমুখে খাওয়া মা কোনমতেই উচিত নয়। 


খেয়ে না আঁচানো 





dhe লিভ ভন শোঁখিন বলেত কায়দায় 
মানে aise টোবলে কাঁটা-চামচে খেয়ে ন্যাপাকনে মূখ মুছে কাজ ia 
এরই নকলে আবার পাত পেড়ে পধান্তভোজন সেরেও অনেকে গে 
হাত ডুবিয়ে ঠোঁটে হাত ঠোঁকয়ে এবং রূমালে হাতমুখ মুছে মুখে 
পুরে দেন। আফিসের টোবলে, হোটেলে, রেস্তোরায় সবই 
গাম বেছে কিন্তু এতে দাঁতের গোড়ায় খাদ্যকণা পা 










এ বদ অভ্যাসও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। হঠাৎ খাবার ate 
কথাই নেই। “আবার কে হাত ধোওয়ার হাঙ্গামা করে ?”_ ভেবে 
হাতে করে তুলে নিয়েই খাওয়া শুরু হয়ে গেল। মন খত খং: 
বড় জোড় SIC ধারে খাওযরী চলল। যেন এতেই: 
গেল। 








না ধুয়ে ফল খাওয়া 


_ বাজারের কেনা ফল না ধরেই ভাতে হঠাৎ কামড় বসে দেওয়াও 
আর একটি রোগ? কত নোংরার মধ্যে ঢালা হয় ওগুলো; কাত 











ম্মখের কাছে নখে নখে এনে কথা বলা 










on এই বদ অভ্যাসের ফলে তাদের মুখের থুথু ছিটকে 
মনে মুখে ইরা ভদ্রতার een wed বলাও যায় না। ba . 













কেউ হয়তো দেখা করতে এসে gs থেকে : a fan 
জভের ডগা থেকে oe তা মেঝেতে ফেলতেও লাগলেন। । কাজটা 
যে হগাজনক এবং অন্বাস্থ্যকর তা টেরও পেলেন না। 


দাঁত দিয়ে নখ কাটা 





5 অনেকবে ie eine নইতে আত আল ee Nik 
নখ কেটে চলেছেন। | পাবো জি ভারা ই পালা - 


৭8. 


















Baek লোক ea তাই দে কথা দ্র oe F 
_ দিতেও সঙ্কোচ হয়। অথচ এর দ্বারা মুখের ময়লা হাতে এবং নখের 
ময়লা দাঁতে যায়, হাত এটো হয়, নখও এবড়ো খেবড়ো হয়ে হ 
ডাকের সার FOLATE ত tgs দাগ 


দিল স্ট্যাম্প আটা 


থুথু দিয়ে পাতা ওলটানো 


| শুধহ ছেলে নয়, বুড়োদেরও অনেকের এ রোগ আছে। দেখা 
| তালা বই {কংবা খাতার পাতা ওলটাবার সময় ক্রমাগত একবার 
জিভের ডগায় আঙুলটা ঠোঁকয়ে নিচ্ছেন। অনেককে আঁফসের ফাইল 
বা মামলা মকন্দমার দলিল বা নখিপত্রের পাতাও এভাবে ওলটাতে 
যায়। 


RETNA চকে: হাঁচি, ও কালা 


ae ee ee ই কাচ ২5 
হাঁচেন ও খক খক ক'রে কাশেন। আশেপাশে লোক রয়েছে, তাদের 
টু সংক্রমণ করা হচ্ছে, সে খেয়াল তাঁদের থাকে না। অথচ তাঁরা অনায়াসে 
উল সখ ঢেকে হাঁচতে কাশতে পারেন। কিল্ড রত 
হয়তো আবার রাগ করে ওঠেন। ৃ 
















মরতে কেউ চায় না। মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু আগে জীবনের বিব 
হক, তারপর পাঁরণত বয়সের প্রতীক্ষা মৃত্যুতে সফল হয়ে উঠুক। 
হ’লে এ জাবনের সার্থকতা কোথায়? গান্ধীজ এজন্যেই বলো 
যে, তান একশো পণচশ বছর জীবনধারণ করবেন-__না হ'লে যে 
শেষ করা যাবে না, জীবন সার্থক হবে aT টি 


ze বলে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম 
জণীবকার জন্যে তিলে তলে যাদের জীবনী শক্তির ক্ষয় ₹ 
তাদের কাছে দীর্ঘজীবন লাভের আশা দুরাশা মান্র। রোজ 
হাড়ভাঙা খাটুনির জন্যে দেহ ও মনের উপর যে ধকল পড়ে, তার 
সমস্থ ব্যান্তর দেহের মধ্যে নিয়ত ক্ষয় হয়। গোড়ায় না জানা গেলেও 
হঠাৎ একদিন কোনও জাঁটল ও মারাত্মক রোগের আকারে তা ষ 
প্রকাশ পায় তখন আর করার কিছুই থাকে atl দেহের যন্ম বিকল 
হওয়ায় বিদায়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে। 


গবেষণা আর 





















es 3285822% বু 
রর 
জ্রীসমন্রেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ey Aaa date wit 





 গুরুজনেরা স্নেহাস্পদদের আশীর্বাদ করেন, “শত বছর, 


ডান্তার হ্যান্স সেলী কানাডার, একজন, Teron tea | ct 
















শরীরের এই রাসায়ানক উপাদানের সামঞ্জস্য ভাবে বজায় 
কথায় আসা যাক। অদ্ভূত আমাদের এই দেহযন্ আর তার ae 
ক ca NE be 












ছো টি সরে বহ: বনী ও ser আত ছোট 
র মতো মাত তিনটি গ্রন্থির ওপরেই নাকি এই গুরুত্বপূর্ণ 
আছে। এই fenton একাট হচ্ছে পটুইটারী প্রা“. 
মাথার পিছন দিকে থাকে। আর দুটি হচ্ছে আড্রনাল ate 

দকডনীর ওপরে। এই feats afer মোট ওজন হবে এক oS 
ater ই ভাগ। কিন্তু ওজনে কম হ'লে কি হবে, শরীরের ওপর 
অসীম প্রভাব এই গ্রান্থৱয়ীর। শরারের ভেতরের যাবতীয় জরুরী = 
কাজ এই তন গ্রা্ধীনঃসৃত হরমোন-এর ওপর নির্ভর করে। শরীর- 
টি লাজ ert eee দিনরাত প্রস্তুত হা 


ae 


- কলসাীর জল ঢালতে আরম্ভ করলে তা আর কতক্ষণ? শর" 
গ্রন্থি তিনটির শক্তি তো অফুরন্ত নয়? কাজেই অনবরত ধকল 


Fd 


"হয়ে যায়, হৃখাপশ্ডের কাজে দোষ দেখা দেয়। এ ছাড়া আরও 


নাত দরে এইভাবে শরারের রাসায়নিক উপাদানের aes 
MRE) Al এমন হ'ত যে, এরা বরাবরই হরমোন AT 


পারে না ঠিকমত। কাজেই রাসায়ানক উপাদানের সামঞ্জস্য নষ্ট 


y বাড়তে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করা তো সম্ভব নয়। কাজেই পারশ্রম 





নি যা ডিয়োষ করলে ate: রিম ফর দৈনান্দক na 
মল ck ie 








তা হ'লে হয়তো ধকলের জন্যে শরীরের রাসায়ানক উপাদানের সাম! 
নষ্ট হ'ত না, দেহযন্নও বিকল হয়ে পড়ত না। কিন্তুতা তো হ 
সহ্য করতে পারে না। দুর্বল হয়ে পড়লে আর হরমোনের রসদ যোগ 
আরম্ভ করে আর তার ফলে শরারে রক্তের চাপ বাড়ে, ধমনাগুলো 


উপসর্গ এসে জোটে সেই সঙ্গে। যবাঁনকার অন্তরালে এভাবে জা 
শান্তির ক্ষয় হ'তে থাকে। কাজেই দীর্ঘজীবী হই কি করে আমরা 


কমানোর কথা বললে তা শুধু ফাঁকা উপদেশ ব'লে মনে হবে। হাজার 


তাদের WEIR কমানো মানে খোরাকও কমানো। ডান্তার হ্যান্স-এর 


৭4৯ 


















জেস্ট*-এর একটি প্রবন্ধ অবলঙ্বনে 
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রা দা ভি সক 
স্থানে বাস, লঘু ও বলকারক সৃখাদ্য আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ' তিকর 
দ্বিপ্রহরে সামান্য নিদ্রা ভাল। তাঁর কট, ঝাল ও উত্তেজক বস্তু আহার 
.. fae দোকানের বেগুনি, mails, চানাচুর, ঘুঘন, আইস' 
 ধিষবৎ পাঁরত্যজ্য। অনেক সময়ই এইসব বাইরের খাবার ঘরে ' 
অসুখ সমষ্ট করে; এমনকি দোকানের নিমকি, fren, কচুরিও a 
খাওয়া ভাল। সৰ সময়ই রত বাদী দাত 
করা মঙ্গল। 


staan সর্যকরাধিক্যে পৃথিবী তপ্ত, রুক্ষ, 
করাত এ সময়ে অকুপণ হস্তে প্রচুর সাল সং 
দান ক'রে জীবজগতকে তৃপ্ত ও প্ঢ়ল্ট করেন। এই সময় ও 
[৯ Seed ফলের প্রাচ্য ঘটে, যথা আম, কাঁঠাল, লিচু, বেল, জাম, 
| তম কাদে, ফট ইত্যাদি৷ oe oes 








oS খল লা ot, * পালং, শাক, পেপে, tae মোচা, 
মে গদক অল জিদ জা gS 


fee HUGE আধ ত হোল তো দিবলে 








জরীপ চট্টোপাধ্যায় 


জামার বন্ধু বিধৃভূষণের কথা বলাছ। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তার। 
প্রধান উপসর্গ পেটের গোলযোগ-হজমের গোলমাল। অম্বলে ধরেছে। 
বায়ু হয় পেটে এবং তার মাত্রা যখন বেশ হয় তখন দেখা দেয় হাঁপানির 
- উপদ্বব। 

১০ তার তো বটেই, আমাদেরও ভয় ধ'রে গেছে। শেষে হে*পোরোগী 
হয়ে কাটাবে নাকি বাঁক জীবনটা! আপস কামাই করতে হচ্ছে মাঝে- 
মাঝেই। ofc হাজির যেদিন হ'তে পারে, সোঁদনও কাজ করতে 
পারে না পুরো দমে। এ অবস্থা চলতে থাকলে চাকারটিও থাকবে না। 
আমাদের মতো লোকের চাকার না থাকার কথা মনেও আনা যায় না। 
পয়লার জায়গায় দোসরা তাঁরথে মাইনে হ'লে যাদের চোখ কপালে 
উঠে যায়, তাদের চাকরি না থাকা- ভগবান না করুন! 

চিকিৎসাও চলছে যথাসাধ্য । মোটা টাকা 'দয়ে বড় ডান্তার দেখাবার - 
ক্ষমতা তো নেই। যাঁদের. দেখানো চলছে, তাঁরা 'চাকৎসাও অবশ্য 
বথাশান্তই করছেন। রোগ মাঝে-মাঝে একটু যে কমের দিকে না যাচ্ছে 

_ ২ তাও নয়, কিল্তু কদিন পরেই আবার era! 

শেষটায় . ধারধোর ক'রে এক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের 
চচেম্বারেই হাঁজর হ'ল বিধুভূষণ। সঙ্গে ছিলাম wit! ডাক্তার তাকে 


৮৫ 


. ই 
‘eae 8 ৫ম ব্য, অয় পংখ্যা 


অনেকক্ষণ ধ'রে পরাক্ষা করলেন। cafes পরাক্ষার পালাতে প্রন্ন 
করলেন, “কোথায় থাকা হয়?” 


“মফদ্বলে॥” ঠিকানা বলল বিধুভূষণ 


ডান্তার জিজ্ঞেস করলেন, “সেখান থেকেই রোজ আপিসে আসা হয় 
-কলকাতায় 2” 
" “oes, হ্যাঁ।” বিধু বলল, "ট্রেনে আস-যাই। 'ডোঁল-প্যাসেঞ্জারঃ।” 
তার দৈনান্দন কর্মসূচি সম্বন্ধে প্রশন.ক'রে চললেন ডান্তার। 


রাত্রে প্রায়ই পেটে বায়; হয় আর হাঁপানির মত টান হয়, এক ঘুমের 
পরে জেগে গিয়ে বিধুকে ছটফট ক'রে কাটাতে হয় শেষরাত পর্যন্ত। 
তারপর ভোরের দিকে আবার একট ঘুম হয়। তাই সকাল সাতটার 
আগে তার ঘুম ভাঙে না। তারপর তাড়াতাঁড় প্রাতঃকৃত্য, একাদিন 
অন্তর বাজার-করা আর একদিন অন্তর দাঁড়-কামানো সেরে, স্নান- 
আহার ক'রে তাকে সকাল আটটা-চল্লিশের ট্রেন ধরতে হয়। দশটা- 
পাঁচটা আপস! দুপুরে দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত জলযোগের সময়। 
তখন সামান্য কিছু খায়। 'বিশেষ-কিছু খাওয়ার মতো পয়সার অভাব 
চিরাদনই, ইদানশং ঘটছে তার ওপর ক্ষিদের অভাব। 'বকেল পাঁচটায় 
ছুটি হ'লে, ter স্টেশনে গিয়ে, ট্রেনে ale পেণঁছোতে সন্ধ্যা সাতটা 
বাজে। একটু বিশ্রাম করে, গাহাতপা-মুখে জল THR জলযোগ করে। 
তারপর ছেলেমেয়েদের fac বসতে হয়। প্রাইভেট টিউটর রাখবার 
সামর্থ্য তো নেই। রাতের খাবার খায় দশটা থেকে সাড়ে-দশটায়। 
তারপর WS এগারোটায় শষ্যাগ্রহণ করে_ একঘুমের পরে জেগে যাবার 
আশঙ্কা নিয়ে। 


ডান্তার বললেন, “খাওয়ার সময়টা আপনাকে পালটাতে হবে। ভাতটা 
সকালে না খেয়ে দুপুরবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।” 


be. 


|| 
4 


ie শা 
" * জবাগ্থ্যপ্রী £ আষাঢ়, ১৩৬২ 


তা কাঁ ক'রে করবে বিধুভূষণ ১ দুপুরবেলা সে যে আঁপসে থাকে। 
আপিস-অপ্পলে হোটেল অবশ্য আছে, কিন্তু একটি টাকার কমে সেখানে 
একবেলা খাওয়া চলে ATL মাসে পণচশ-ছাব্বিশ টাকা একা নিজের 
মধ্যাহ্নভোজনের পেছনে খরচ করার মতো মাইনে সে পায় না। তা ছাড়া 
হোটেলে খেতে তার প্রবৃত্তিও হয় না। 

ডাক্তার বললেন, “না না, হোটেলে খেতে আমিও বলছি aT! তাতে 
স্বাস্থ্য আরও খারাপ হ'তে পারে। আম বলছিলাম, ধরুন যাঁদ টিফিন- 
ক্যারিয়ারে ক'রে ভাত-তরকাঁর নিয়ে আসেন আপসে 2” 

সেটা যে কী পাঁরমাণ সম্ভব, দ্রেন-ট্রামের ভিড়ে যাঁরা ডোঁল- 
প্যাসেঞ্জার করেন তাঁরাই জানেন হাড়ে হাড়ে। আর, ভাত-তরকার 
যাঁদ-বা বয়ে আনা গেল, আঁপসে তা খাবে কোথায় ব’সে? আঁপিসে 


তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। নজির হারের রচিত হা 


_ সেটা যে কজ্পনায়ও আনা যায় না। 


টানেল ক তারানা ভিত রহ 
রাতের ঘুমের বিশ্রামের সময়টাতে কয়েক ঘণ্টা যে উপোস দেওয়া হয়, 
সকালে প্রথমে হালকা কিছ খেয়ে সেই উপবাস ভঙ্গ করতে হয়, তাই 
সকালের খাওয়াকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ব্রেক-ফাস্ট'। সেই হালকা 
খাবারটা হজম করিয়ে দিয়ে তবে পাকস্থল তোর হয় ভার খাবার 
face | ভার খাবার নেওয়ার মতো ক্ষমতা যখন তার নেই, তখন তার 
মধ্যে একগাদা ভারি খাবার গংজে দিলে তা হজম. হবে কেন?” 


অসংগাঁতটা ডাক্তারের কথাতেই ধরা পড়ল আমাদের চোখে। বিধ্‌- 


- ভূষণের মতো দেশের অগণিত ডোল-প্যাসেঞ্জার কর্মচারী এই ক'রে ক'রে 


দিনের পর দিন ধ'রে দেহের মধ্যে বদহজমের রোগের আড়ত তোর ক'রে 
নিজেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে চলেছেন অসহায়ভাবে। | 


রি ৮৭ 















ost ক'রে করবে বিধৃভূষণ* দুপুরবেলা সে যে আপিসে থাকে 
_ আপিস-অঞ্চলে হোটেল অবশ্য আছে, কিন্তু একটি টাকার কমে সেখানে 
একবেলা খাওয়া চলে না। মাসে পণশচশ-ছাব্বিশ টাকা একা নিজের 
.. অধ্যাহৃভোজনের পেছনে খরচ করার মতো মাইনে সে পায় না। তা ছাড়া 
| হোটেলে খেতে তার প্রব্ত্তও হয় না। 


.. ডান্তার বললেন, “না না, হোটেলে খেতে আমিও বলছি না। ; 
স্বাস্থ্য আরও খারাপ হ'তে পারে। আঁম বলাছিলাম, ধরুন যদি টিফিন- 
ক্যারিয়ারে করে ভাত-তরকার নিয়ে আসেন আপিসে?” ue 


সেটা যে কণ পরিমাণ সম্ভব, টন-টামের ভিড়ে যাঁরা ডো: 
প্যাসেঞ্জার করেন তাঁরাই জানেন হাড়ে হাড়ে। আর, ভাত-তরকারি 
যাঁদ-বা বয়ে আনা গেল, আপসে তা খাবে কোথায় বসে? আট 


ডান্তার বললেন, “কিন্তু অতটা সকাল যে ভাত খাওয়ার সময়ই নয় 
রাতের ঘুমের বিশ্রামের সময়টাতে কয়েক ঘণ্টা যে উপোস দেওয়া 
সকালে প্রথমে হালকা কিছ; খেয়ে সেই উপবাস ভঙ্গ করতে হয় 
সকালের খাওয়াকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ব্রেক-ফাস্ট'। সেই 
খাবারটা হজম কাঁরয়ে দিয়ে তবে পাকস্থলী তৈরি হয় ভারি খাবার 
 নিতে। ভারি খাবার নেওয়ার মতো ক্ষমতা যখন তার নেই, তখন তার 
_ মধ্যে একগাদা ভার খাবার গুজে দিলে তা হজম হবে কেন?” ত 


oc অসংগতিটা ডাক্তারের কথাতেই ধরা পড়ল আমাদের চোখে। বি 
Res মতো দেশের অগণিত ডোল-প্যাসেঞ্জার কর্মচারী এই ক'রে কারে 
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সকালের উপোস উদরে গেদে দিচ্ছেন একগাদা ভারি খাবার 
সাঁত্যকার পক্ষে যখন 'ক্ষদেই থাকে না ভাত খাওয়ার মতো! তারপর 
চলল টানা উপোস- মাঝখানের “টাঁফন টাইমে" সামান্য যা খাওয়া চলে 
তাও আহার-পদবাচ্য.নয়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিন ঘণ্টা fe সাড়ে-তিন 
ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চলে একবার হালকা খাওয়া তার পরে ভার খাওয়ার 
উদর-বোঝাই। 

কিন্তু বিধুভূষণেরা কই বা করতে পারে এর? চাকার করতে 
হ'লে এই একান্ত অসংগত সূচি তাদের মানতেই হবে! 

ডান্তারের মত হচ্ছে, সকালে জলযোগ ক'রে আঁপসে যেতে হবে, 
ভাত খেতে হবে দুপুরবেলা, বিকেলে আবার হালকা জলযোগ করতে 
এবং ঘুমোতে হবে তার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে! 

ডান্তার বললেন, “ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি, খেতে পারেন, কিন্তু 
খাওয়ার সময়টা না পালটালে ওষুধ খেয়ে বিশেষ fee, ফল হবে না।” - 

ভাগ্যবান মনে Va নজেকে। বাঁড় থেকে আট-দশ 'মানট দূরে 
এক কারখানার আঁপসে আম চাকরি করি। কাজের সময়টা অন্য রকম 
বাঁধা। সকালে একটু জলযোগ ক'রে সাতটায় আঁপসে হাজিরা দিই! 
বেলা এগারোটায় ate feta, বারোটা নাগাদ ভাত খাই। দুটোয় 
আবার আপসে যাই! সন্ধ্যা ছ'্টায় বাঁড় ফিরে একটু জলযোগ কাঁর। 
রাত AT নাগাত রাতের আহার! দশটায় শুয়ে ale! স্বাস্থ্য আমার 
ভগবানের ইচ্ছায় ভালই আছে। 

অথচ বধুভূষণের স্বাস্থ্য ঢের ভাল ছল আমার চেয়ে; বলিষ্ঠ ছিল 
কত! এখন যা হাল দাঁড়িয়েছে, চাকরি: তার থাকবে ক? অথচ“. 
চাকারর জন্যেই তার এ দুরবস্থা । অদৃন্টের বিড়ম্বনা এরই নাম। 


o 
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FBI ও অসংযম 














ANTRAL বসু 


সাধারণত স্বাস্থাহীনতার কারণ SAR করতে গেলে আমরা দেখ 


পাব যে, অধিকাংশ স্থলে সে কারণ আমাদেরই অসংযম। 
Be 






: অসংযমকে আমরা প্রশ্রয় দিই আহারবিহার ও ব্যস 
মাধ্যমে এমনকি যে ব্যায়াম আমাদের স্বাস্থ্যের উৎস সেই ব্যায়ামেও 
যাঁদ আমরা সংযম রক্ষা ক'রে না চলতে পার তো তার ফলেও আম 
: স্বাস্থাহানি ঘটতে পারে। যে নিদ্রা আমাদের শ্রম-দুর্বল দেহকে আহ 
| সতেজ ক'রে তোলে সেই নিদ্রা উপভোগের ক্ষেত্রেও যাঁদ আমরা সংযম 
তি বচন তা হালে তাতেও আমাদের পারের উপকার 






সতরাং জাবনের ক্ষেরে সব সংযন রক্ষা করে চলার উদ 
প্রধানত আমাদের re নিভর। 


৮৯. 
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আহার 


আহারে অসংযম প্রকাশিত হয় এইগুলির মাধ্যমে ঃ আতারন্ত আহার, 
গুরুপাক দ্রব্য অত্যধিক পাঁরমাণে আহার, অক্ষুধায় আহার, আহারের 
সময়কে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে অনেক পরে আহার, তাড়ায় পড়ে অত্যন্ত 
দ্রুত আহার, যে জানস আমার শরীরে সহ্য হয় না, লোভের বশব্তণী 
হয়ে সেই জিনিস আহার । | 


এর সবগঢনালই আমাদের হজমের প্রক্রিয়ার মধ্যে ওলটপালট ঘটিয়ে 
দেয়; কমে আমাদের পাকষন্ত্র আর সামলাতে পারে না। ফলে পাঁরপাক- 
ঘাঁটত নানা ব্যাধির Cente হয়ে এমন, অবস্থার aT করে ষে, তখন 
আর চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না। 


ব্যায়াম 


পাঁরামত ব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক । কিন্তু তাড়াতাড় 
পালোয়ান হয়ে ওঠবার লোভে হঠাৎ আঁতারন্ত ব্যায়াম আরম্ভ ক'রে 
দিলে হতে বিপরীত wo যাবারই সম্ভাবনা বেশি, হয়ও TEI 
অনেক BCA মনে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একবার ব্যায়ামের শখ দেখা 
দেয়। তখন অল্প 'দিনের মধ্যেই একটা নাম-করা ব্যায়ামবীর হবার 
স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে অপাঁরমিত ব্যায়াম শুরু করে দেয়! এভাবে 
কিন্তু বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় AT! গা-গতরে ব্যথা হয়, 
ঘুম ভয়ানক বেড়ে যায়, fae ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে যায় না, শরীর 
পাকিয়ে বায়, গাময় শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে, পড়াশোনা করবার “ 
আর ক্ষমতা থাকে না। শেষকালে পরাঁক্ষা আসন্ন হ'লে ব্যায়ামের ওপর 
বিরন্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যায়াম করা ছেড়ে দেয়। বলে, ব্যায়াম করতে 
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গেলে লেখাপড়া করা যায় না। এসবেরই কারণ ব্যায়ামে অসংযম। 
তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের যে wie হয় তার জন্যে ব্যায়াম দায় 
নয়, WAT তাদেরই অসংযম। পাঁরামত এবং সংযত ব্যায়ামে যেখানে 
তাদের “AIT ও মনে উৎসাহ হয়ে পড়বার ক্ষমতা বাড়বার কথা, সেখানে . 

| অসংযত হয়ে পড়ে বলেই তাদের ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে ব্যায়ামের ওপর 
faqs হয়ে ব্যায়াম ছেড়ে না দিয়ে, সংযতভাবে ব্যায়াম করলেই বোঁশ 
উপকার পাবার কথা । 


নিদ্ধা 


নিদ্রা আমাদের শ্রমজানত ক্ষয়ের পূরণ ক'রে শরীরকে আবার সতেজ 

) , ও কর্মক্ষম করে তোলে! কিন্তু প্রয়োজন মিটে যাবার পরেও যদ 
আমরা বিছানায় পড়ে পড়ে নিদ্রার সাধনা কার তা হ'লে ঘুম হয়তো 
বেড়ে যাবে, Tory তাতে উপকার না হয়ে অপকারই হবে। কথায় বলে 
আহার, নিদ্রা আর ভয়কে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই তা বেড়ে যাবে। 
এই বেড়ে যাওয়ায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ বিশেষ নেই, বরং ক্ষাত। 
যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ বিছানায় কাটায় তারা যে 'নিদ্রাসখ 
বেশ পারমাণে উপভোগ করতে পায় তা কিন্তু মোটেই নয়। তাদের 
নিদ্রা গভশর হয় না। অথচ তাদের শরীরও তাজা হয় না, সর্বক্ষণই 
তাদের শরীরে একটা আলসে ভাব দেখা যায়। সব সময়েই যেন একটা 
টিলে-ঢালা ভাব, কর্মে অনুৎসাহ। বিছানায় শুয়েও এরা এপাশ ওপাশ 

, হাই তোলে! আবার ষখন শয্যাত্যাগ ক'রে কাজকর্মের চেষ্টা করে 
তখনও এরা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েই থাকে, হাই তোলে। এক কথায়, 
বোঁশ সুখ ভোগ ক'রে নেবার লোভেই যেন এরা বেশ অসুখী হয়। 
এসবই নিদ্রায় অসংযমকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফল। 
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Se এদেশে এবং বিদেশে 
আতিরিন্ত খেলা এবং আঁতীবিন্ত প্রসাধনাপ্রয় হওয়ার 

TAI ভোগে তাও কারও অজানা নয়। সুতরাং : 

সত্যিকার জী হাতে হালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংযমের 








MAAS 
ফুটবল 












ছিঃ টার ফুটবল লীগ Goes hoe 
এবারেও স্বাভাবিক উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হয়েছে। অগণিত দর্শকের 
পদসণ্ঠারে ও কলগণ্ঞজনে ময়দানের আকাশ-বাতাস প্রাতাদনই মু. 
| হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা খেলাধূলার অনুরাগী বা যাঁরা খেলা 
_ গভীরভাবে চিন্তা করেন তাঁরা এই আনন্দের মাঝেও ্‌ 
খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের অভাব দেখে বেদনা বোধ করেন। ধিকা 
_ দর্শক ও সমর্থকদের কাছে খেলাধুলার প্রকৃত গুণাগুণ বিচার 

| জয়পরাজরের প্রশ্নটাই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। দলের PATER 
ফলে খেলার মাঠে উদ্ছঞ্খলতার সৃষ্টি করে খেলাকে বানচাল কারে 
... দেওয়া, খেলার পরে রেফার", খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ 
.. ও নিৰ্যাতন করা, এমনকি টেন্টের ওপর হামলা করা_এসব আজ যেন 
অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কিভাবে খেলার উন্নতি 
করা সম্ভব, সে কথা ভাববার বা আলোচনা করবার অবকাশ আজ 
: আমাদের নেই। বি ers হিয় বলা ফল জয় ছু সবনতি 
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দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ এই বাঙলার মাটিতেই ফুটবলের প্রাণ- 
প্রতিজ্ঞা হয়েছিল। বাঙলার খেলোয়াড়েরাই ভারতে এবং ভারতের 
বাইরে ফুটবল খেলার মর্ধাদাকে প্রথম প্রাতান্ঠত করোছলেন। 
বাঙলার ফুটবল আ্যাসোসিয়েশন আই এফ এ ফুটবল খেলাকে সুষ্ঠু 
ভাবে পরিচালনা করবার আদর্শ শুধ ভারত নয়, সারা এসিয়ার মধ্যে 
প্রথম স্থাপন করোছিলেন। আজ বাঙলার ফুটবলের মান ক্রমশই অন্যান্য 
রাজ্য থেকে forfacs পড়ছে, fates রাজ্যের ors খেলোয়াড়দের নিয়ে 
দল AG করার চেষ্টায় নিজ রাজ্যের বহু খেলোয়াড়ের ভাঁবষ্যৎ চির- 
দিনের মতো রুদ্ধ হয়ে পড়ছে--সে কথা ভাববার অবকাশ কোথায়? 


যাই হ’ক এবারের লীগ খেলায় দীর্ঘীদনের কৃতকর্মের বিষময় 
পাঁরণাম প্রকট হয়ে দেখা 'দিয়েছে। কোন দলেরই যেন নিজেদের শান্ত 
সম্বন্ধে কোন দড় আস্থা নেই। খেলার ফলাফল কোন্‌ দিন কি হবে 
এ কথা আজ পূর্বে অনুমান করাও চলে না। ১৯৪২ সাল থেকে যে 
ain লড়াই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এবারে 
, লগ খেলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে সেই জয়লাভের লড়াই 
ষে সীমাবদ্ধ থাকবে না এ কথা এখনই বলা চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর ভারতে TSA ফুটবল দল গঠিত হয়েছে তার মধ্যে ইস্টবেঞ্গল 
দলের শান্ত ও ক্রীড়াচাতুর্য ছিল আদর্শস্থানীয়। সেই ফুটবল খেলায় 
নব ইতিহাস রচনাকারী ইস্টবেঞ্গল দল এবারে লগ খেলায় পর পর 
চারাট খেলায় পরাজিত হয়েছে। মোহনবাগান দলও দুশট খেলায় 
পরাজয় বরণ করা ছাড়াও একটি খেলা অমীমাংঁসতভাবে শেষ করেছে। 
বর্তমানে মহমেডান স্পোর্টিং একমান্র অপরাজিত দল হিসাবে থাকলেও 
রাজস্থান দলের শান্ত কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বিশেষ ক'রে রাজস্থান; 
দলের রক্ষণভাগের শান্ত নিঃসন্দেহে যে-কোন দল থেকেই শ্রেজ্ঠ। 
প্রথমার্ধের লীগ খেলা এখনও শেষ হয় Al সুতরাং কোন্‌ দল যে 
ঠিক িজয়ী হবে সে কথা বলা না গেলেও রাজস্থান মোহনবাগান এবং 
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মহমেডান স্পোর্টং_এই দল 'তনাঁটর মধ্যেই যে শেষ পর্যন্ত ল'ঁগের 
লড়াই সীমাবদ্ধ থাকবে এ কথা জোর ক'রেই ব্লা চলে। | 


| -ব্যাডামন্টন 
টমাস কাপঃ পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে প্রচালত 'বাভল্ন ব্যাডামন্টন 


ডেভিস কাপের মত সমখ্যাতিসম্পন্ন। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ কুশলী- 
খেলোয়াড়দের 'নয়ে গঠিত জাতীয় ব্যাডামন্টন দলগহীলর মধ্যে যে দল 
জয়লাভ করে তারাই এই টমাস কাপ বিজয়ের গৌরব লাভ করে। . 
১৯৪৮-৪৯ শ্রীস্টাব্দ থেকে টমাস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। 
আন্তর্জাতিক ব্যাডামল্টন ফেডারেশন টমাস কাপের খেলা পাঁরচালনা 
করেন। efor 'জোন'-এ ভাগ ক'রে এই প্রাতষোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 
fates ‘জোন'-এর বিজয়ী দল মূল প্রাতযোঁগতায় সৌঁম-ফাইনালে 
এবং ফাইনালে প্রাতদ্বান্দবতা করবার পর যে দল বিজয়ী হয় সেই . 
দলকে পূর্বেকার বিজয়ী দলের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে’ প্রাতিদ্বান্দিতা 
করতে হয়। এই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে বিজয়ী দলই টমাস কাপ লাভ করে। 
aio সিঙ্গলস ও ৪টি ডাব্লস খেলার মধ্যে যে দল বিপক্ষ দলের চেয়ে 
বোঁশ খেলায় জয়লাভ করে সেই দলই জয়ী ব'লে সাব্যস্ত হয়। 

টমাস কাপের এবারের খেলা গত ৪ঠা ও ৫ই জুন সিঙ্গাপুরে শেষ 
হয়ে গেছে। মালয় গত দু বছরের মতো এবারেও -ডেনমাককে চ্যালেঞ্জ 
রাউন্ডে শোচনীয়ভাবে ৮-১ খেলায় পরাজিত ক'রে উপযদপার তন 
বছর ব্যাডীমল্টন খেলায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে সমর্থ হয়েছে। 
টমাস কাপের খেলা শুরু হওয়া থেকে মালয় ছাড়া অন্য কোন দেশই 
আজ পযন্ত টমাস কাপ লাভ করতে পারে Tay 
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উরি রড 
সেমি-ফাইনালে য্্তরাষ্ট্রকে ৬-৩ খেলায় পরাজিত ক'রে ফাইনালে 
খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। গত ৩১এ e sat জুন 'সিথ্গাপুরে 
ডেনমার্কের সঙ্গে এই ফাইনাল খেলা - অন্দুষ্ঠিত হয়।- ভারত ole 
প্রঁতিদ্বন্দিৰতার পর ডেনমাকের কাছে ৬-৩ খেলায়. পরাজিত হয়। 


{বিভিন্ন খেলাধুলার-মধ্যে হাঁক খেলায় ভারত আজও শ্রেষ্ঠ। িল্তু 
হক খেলা ছাড়া ভারত-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বর্তমানে ব্যাডমিন্টন 
খেলায় তৃতীয় স্থানের GSAT! ভারতীয় ব্যাডামন্টন. খেলোয়াড়দের 
ক্লাঁড়াচাতুর্ষ সারা বিশ্বে আজ প্রশংসা লাভ করেছে। টমাস কাপে 
. ভারতীয় দল এবারে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ ক'রে নিঃসন্দেহে 
. তাদের দাবি বিশ্বের দরবারে প্রাতিষ্ঠত করতে সক্ষম হয়েছে। 
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ডেভিস কাপঃ টোনস খেলায় [বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগত প্রাতযোগগতাকে 
-ডোঁভস কাপের খেলা বলা হয়। এই ডেভিস কাপ যে দেশ জয়লাভ 
করে তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টৌনস খেলার দেশ হিসাবে স্বীকৃত হয়। 

ভারত ইউরোপীয় অণ্চলের "দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় মিশরের 
কাছে জয়লাভ করবার পর কোয়ার্টার-ফাইনালে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই 
জুন ম্যাণ্চেস্টারে বৃটেনের বিরদ্ধে প্রাতিদ্বান্দবতা করে। sta প্রাত- 
দ্বান্দিততার পর প্রকৃতির প্রতিকুলতায় ভারত বৃটেনের কাছে ৩-২ খেলায় 
পরাঁজত হয়! নরেশ কুমার. ও আর কৃষ্ণন ভারতীয় দলের হয়ে 
প্রাতদ্বান্দৰতা করেন। - 


সম্পাদক: শীপ্রকাশপ্ৰৱূপ oy, পশ্চসবঙ্গ-সরকারের প্রচার-আষিকস্র ॥ 
পাশ্চিমবঞ্গ সরকার+ GET জবণক্ষক শ্রীশ্দভেম্দয মুখোপাধ্যায় কতৃক wire 
ও পশ্চিমবল্গা জনচ্ৰাস্থ্যাৰভাগের পক্ষে প্রচারাবভাগ হইতে প্রকাশিত 
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দাঁতের ব্যথা যে কী সাংঘাতিক রকমের কষ্টকর হ'তে পারে তা না 
সা ভোগা 
তো. a 


Pang তবুও যুগ যুগ ধ'রে নবানরা প্রবীণদের এ উপদেশ 


কারে আসছে। অর্থাৎ দাঁত থাকতে দাঁতের র্যাদা কেউই ববছে না 
শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই একই অ: 
তারপর অনেক দিনের অনেক অবহেলার ফলে দাঁত একেবারে ' 
হয়ে গিয়ে যখন খুব কষ্ট দেয় তখনই লোকে দন্ত-চাঁকৎসকের কাছে 
গিয়ে হাজির হয়। চিকিৎসক দেখেন, রোগী তার দাঁতকে সাঁরয়ে 
তোলবার অবস্থা একেবারে পার করে দিয়ে তবে তাঁর কাছে হাজির 
 হয়েছে। দাঁতের আয়ু তখন গেছে ফুঁরয়ে। অথচ অতো ঘযল্লশার 
মধ্যেও সেই শেষ-হয়ে-যাওয়া দাঁতের প্রতি মমতাটুকু তখনও রয়ে গেছে. 
রোগীর মনে। যা গেছেই, তার ate মিছা মায়ার এই শেষ বাঁধনটুকু 
gitar দেবার নিষ্ঠ'র অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্যটুকুই মাত্র তখন 
দন্তাঁচিকংসকের করার থাকে। বিদায়ী দাঁতগুিকে উৎখাত করার 
তির কাজি: কারে নিল হন লিমিকে NT 


৯» : 
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লোকে কিন্তু অতশত বোঝে AT! তারা বদনাম গেয়ে বেড়ায় দন্ত- 
চাকৎসকের। বলে, দন্তাঁচাকৎসকদের কাজই হ'ল মানুষের দাঁত উপড়ে | 
নেওয়া । ভেবে দেখে না যে, এজন্যে দায়ী রোগাীরাই। দন্তচিকিৎসকরা | 
আসলে চিঁকিংসকই। দাঁতি-ওপড়ানোটাই তাঁদের একমাত্র কাজ নয়। 
অবিবেচক রোগারাই দাঁত ওপড়াবার এই আত গোঁণ কাজটাকে আজ 
দল্তচিকিৎসকদের প্রায় প্রধান কর্তব্য ক'রে তুলেছেন। 

দন্তাঁচীকৎসকের আরও নানান কাজ আছে। যেমন, ভালো দাঁতে 
একটু-আধট ভরাট দেখা দিলে সে দুটি সংশোধনের ব্যবস্থা করা, 
যাতে দাঁত সেরে গয়ে আবার 'নর্দোষ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া, কী 
করলে দাঁত ভালো থাকে সে সম্বন্ধে উপদেশাদ দেবারও তাঁরা 
আঁধকারী। অবশ্য দরকার হ'লে দাঁত তো তুলতেই হবে!. কিন্তু সেটা 
তো রোগীকে আরাম করবার শেষ উপায়! দাঁত একেবারে শেষ.অবস্থায় 
না পেশছনো পর্যন্ত দন্তচিকিৎসকের কাছে যাব না, এ পণ না ক'রে, 
দাঁত সম্পর্কে সামান্য অসুবিধার উপক্রম হ’লেই দন্তাঁচীকৎসকের 
শরণাপন্ন হওয়াই দন্তরক্ষার প্রশস্ত উপায়। | 

আসল কথা সময়ে দাঁতের ax কার না বলেই আমরা দাঁত নিয়ে 
অকালে ভুগি এবং দরুকারের চেয়ে বোশ কষ্ট পাই। আশৈশব-আর্জত 
কতকগুলো বদ-অভ্যাসই এজন্যে দায়ী। ঠিক যেভাবে দাঁত মাজা 
দরকার, ততখানি যত্রের সঙ্গে দাঁত না মাজা, দাঁতের মাড় 'মাসাজ্জ' না 
করা, খেয়ে না আঁচানো, দাঁতের ফাঁকে কোনওরকম খাদ্যকণা আটকে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা অপসারণের ব্যবস্থা না করা, 'পানসে' দাঁত অর্থাৎ 
ষে দাঁতের মাড় থেকে যখন-তখন একটুতেই FE পড়ে সে দাঁতের; 
চিকিৎসায় অবহেলা করা, ষখন-তখন বিনা প্রয়োজনে এবং 'নার্বচারে 
যেকোনও জানিস দিয়ে (যেমন আলাপন, সেফাঁটাপন, ছার বা নরুনের 
ডগা) দাঁত খোঁটা, দাঁত ও মাড়ির পক্ষে ক্ষাতকর জিনিস দিয়ে দাঁত 
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মাজা, অপরিচ্ছন্ন TAY ময়লা নম্ট-হয়ে-ষাওয়া ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা, 
দাঁতের এনামেল খ'চিয়ে বা চে*ছে তুলে ফেলা ইত্যাঁদ বদ-অভ্যাসের 
. ফলে অনেকেই দাঁতের রোগে ভুগে, কম্ট পান। 


ক'রে অনন্যোপায় হয়ে উপড়ে ফেলবার জন্যে নয়, যত্ন ও পরিচর্যার 
সাহায্যে তাকে ঠিক রেখে তার সাহায্যে খাদ্য উত্তমরূপে চর্বণ ক'রে 
সুষ্ঠুভাবে আহার করবার জন্যে। যত্ন ও পাঁরচর্ধার ব্যাপারাঁটকে 
অবহেলা করলে, ফলে আমাদের ভুগতেই হবে। সমস্থ দাঁতের আঁধকারণী 
হ'তে গেলে, টিফিন খেয়ে না আঁচানোর বদ-অভ্যাসাঁট আমাদের ছাড়তে 
হবে, পান মুখে নিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, রাত্রে শোবার 
আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেই নির্দোষ এবং উপকারী জিনসের 
সাহায্যে fryer দাঁতমাজার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হবে, নিয়ামত 

৯ ঘর্ষণ-মর্দনের সাহায্যে মাঁড়তে উপযুক্ত রন্ত-সণ্ডালনের ব্যবস্থা করতে 
হবে, দাঁতে কোনও দোষ দেখা দেওয়ামান্্ই Gre চাকৎসকের 
শরণাপন্ন হয়ে সত্বর দোষটা সাঁরয়ে নিতে হবে। দাঁত তুলে ফেলা 
সত্য সাঁত্য দরকার হ'লে ufos চিকিৎসক অবশ্য সেই পরামর্শই 
দেবেন। তখন তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে দাঁত তোলানই মঞ্গল। তা 
সে দ?টো-একটা দাঁতই হ’ক আর সব দাঁতই VFI 
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AMG নাম হইতেই বুঝা যায় যে, এই রোগের প্রধান লক্ষণ আঁতারন্ত 
পরিমাণে মূতত্যাগ | 

এই ব্যাধি সাধারণত দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের 
ব্যাধিকে মোটামুটি সরল ও জটিল VA রোগ বলা যাইতে পারে। , 


সরল A রোগের প্রধান লক্ষণ বার বার মুত্রত্যাগ এবং 
অস্বাভাবিক SW! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক পাঁরবারে পিতা বা 
মাতা বা নিকট আত্মীয়গণের কাহারও এই রোগ থাকলে সে পাঁরবারস্থ 
অন্যান্য ব্যন্তদেরও এই রোগ হয়! তবে এ 'বষয়ে জোর কাঁরয়া 
কিছু বলা যায় AT এই রোগের দৈহিক কারণ অনুসন্ধান কাঁরয়া 
দেখা গিয়াছে, টুইটার গ্রান্থর পশ্চাদ্ভাগ অথবা মাস্তজ্কের 
থ্যালেমাস নামক অংশের 'নম্নবতী অংশের রোগ বা বৈকল্য এই সরল 
বহুমূত্র রোগের মূল কারণ। Cs বৈকল্য অবশ্য বিধ কারণে ঘাঁটিতে 
পারে। আঘাত, উপদংশ রোগ বা অন্য কোন কঠিন পীড়া হইতেও 
উপরি-উত্ত afer বা মস্তিষ্কের অংশাবশেষের রোগ জন্মতে পারে। 

সরল WA রোগে আঁতারন্ত মূত্রত্যাগ এবং আঁতাঁরন্ত পিপাসা 
এই দুইটি লক্ষণ ব্যতত অন্য কোন গুরুতর লক্ষণ থাকে ATI তবে 
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এই রোগ দা'ঁ্ঘ কাল স্থায়ী হয় এবং যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই 
শরীরে নানাবিধ উপসর্গ আসয়া জুটিতে থাকে। রাত্রে বার বার- 
উঠিতে হয় বাঁলয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। রোগ পুরাতন হইলে সমস্ত 
শরীর দুর্বল হইতে থাকে। এই রোগের চিকিৎসা খুব কঠিন। অন্যান্য 
১ বিবিধ কঠিন রোগের ন্যায় এই রোগেরও প্রারম্ভকালেই সুচিকিৎসা ' 
হইলে সুফল পাওয়া ষায়। 


জাঁটল বহুমুত্ৰ রোগ আঁত্শুয় কঠিন ব্যাধি।- সাধারণত আমরা যে 
সকল বহনমূত্র রোগী দেখি, তাহাদের প্রায় সকলেরই এই জটিল বহর 
মূত্র রোগ। এই রোগকে এখন হইতে আমরা শুধু TA রোগই 
বাঁলব। | 


এই বহুমূত্র রোগের প্রধান লক্ষণ রক্তে এবং প্রস্রাবে অঁতাঁরন্ত 
পরিমাণ শর্করার আবির্ভাব] স্বাভাবক রন্তেও কিছুপাঁরমাণ শর্করা 
২--থাকে। ১০০ কিউাবক সোন্টিমিটার রক্তে প্রায় ৯০ মিলিগ্রাম শর্করা 
থাকে! শকর্রা-্জাতাঁয় পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় আহার্ গ্রহ 
কারলে রক্তের শকর্রাংশ বাঁড়য়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান 
ব্যন্তর ae এই শকরা বোশক্ষণ থাকে না। উহা সত্বরই শরীরের 
অঙ্গীভূত হইয়া যায়! কিন্তু বহুমত্ৰ রোগগ্রস্ত ব্যান্তর Ae আপনা- 
আপনি শর্করাশূন্য হয় না, অর্থাৎ SAT শরীরের অঙ্গীভূত হইয়া - 
যায় না। ধমনীর ace ato ১০০ *স-সিতে প্রায় ১৯০ 'মাঁলগ্রাম 
পর্যন্ত শ্করা afte মূত্রে শর্করা থাকে না! কিন্তু এই সীমা 
ছাড়াইয়া গেলে te শর্করার আবির্ভাব হয়। এই সীমাকে রেনাল 
TAS বলে। এই সীমা মুত্রগ্রন্থির শান্ত ও অবস্থার উপর নির্ভর 
করে। সেইজন্য এই Ah সকল স্বাস্থ্যবান Ale বা সকল রোগীর 
- পক্ষে সমান নয়! উপরে যে সংখ্যাগুি দেওয়া হইয়াছে orf 
একটা মোটামুটি সংখ্যা। ব্যান্তীবশেষের পক্ষে উহার তারতম্য হইতে 
পারে। 
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worn পারপাক কাঁরতে এবং তাহা শরীরের settee কাঁরয়া 
কিয়াস গ্রন্থি হইতে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অংশ হইতে বহুপ্রকার রস ' 
নির্গত ও নিঃসৃত হইয়া থাকে। .ইহার মধ্যে শর্ক'রাকে পরিপূর্ণরূপে 
অঙ্গনভূত করিতে প্যানক্রিয়াসের- অন্তর্গত “লাঙ্গেরহান্সের দ্বীপ” 
€(আইল্যান্ডস অব লাঙ্গেরহান্স) নামক অংশ হইতে নিঃসৃত রসই 
সবাপেক্ষা কার্ষকরাঁ। প্যানক্রিয়াসের আর একপ্রকার রস আছে। 
তাহা fare হইয়া প্যানক্রিয়াটক ডাক্‌ট্‌ "দয়া পিত্তরসের সাহত 
fafeto হইয়া অল্দের ডুয়োডেনাম অংশে গিয়া পড়ে। এই রসকে বাহঃ- 
নিঃসরণ বলা যাইতে পারে। উপাঁর-উন্ত ম্বীপসমূহ হইতে যে রস 
নিঃসৃত হয়, তাহা সরাসাঁর রক্তের সাঁহত গিয়া মেশে। ইহাকে অন্তঃ- 
নিঃসরণ বলা যাইতে পারে। এবং Gs লাঙ্গোরহান্সের দ্বীপাবলণর 
frre ইনস্মীলন বলা হইয়া থাকে৷ প্যানক্রিয়াসে এই দ্বীপাবলশর ২ 
নিঃসরণের মান্না কোন কারণে কাঁময়া গেলে বা ব্যাহত হইলে শর্ক'রা 
পরিপূর্ণরূপে অঙ্গীভূত হয় না। সেইজন্য ae আতীঁরন্ত পাঁরমাণ 
শর্করা জমিয়া উঠে। এবং উহার পাঁরমাণ রেনাল প্রেসোল্ড ছাড়াইয়া 
গেলে ম্‌ত্রেও শর্করার আঁবর্ভাব হয়। প্যানক্রিয়াসে স্বাভাবক ইন- 
সমলনের অভাব ঘাঁটলে বাহির হইতে ইনস্িলন সরবরাহ কাঁরয়া সেই 
ক্ষাতি পূরণ করা যায় এবং তন্দবারা রক্তের শর্ক'রাও কমিয়া যায়। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শরীরের বাহরে শর্করার উপরে 
ইনসুলনের কোন কার্ষকারতা নাই। 


জাঁটল AQHA রোগেও মূত্রের পারমাণ বাড়ে এবং সেইজন্যই 
WIS বাড়ে। কখনও কখনও এই রোগ এমনভাবে আক্রমণ করে যে, - 
ইহার আক্রমণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আবার অনেক সময় 
এই রোগ এমন ধারগাঁতিতে আক্রমণ করে যে, বহুদিন পর্যন্ত ইহার 


১০৪ 


জ্বাস্থ্যহ্্রী £ শ্রাবণ, ১৩৬২ 


অস্তিত্ব বুঝাই যায় না। লক্ষণ ও উপসর্গগুঁল যখন আরও প্রবল 
| হইয়া উঠে, তখনই এ সম্বন্ধে রোগা সচেতন হন। 


এই রোগ কাহার হইবে এবং কাহার হইবে না, তাহা নির্ণয় করা. 
. কঠিন। সাধারণত চল্লিশ হইতে ষাট বৎসরের মধ্যে এই রোগ হইয়া 
থাকে! যাঁহারা কারবো-হাইড্রেট এবং শকরা-জাতাঁয় খাদ্য বেশি খান, 
যাঁহাদের শরীরে আতারত্ত মেদ জন্মে, যাঁহাদের রক্তচাপ বোশ, যাঁহারা ' 
দৌহক পাঁরশ্রম খুব কম করেন, যাঁহারা সমস্ত দিন বা অধিকাংশ সময়ে 
বাঁসয়া বসিয়া কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই রোগ দ্বারা আক্রমণের 
সম্ভাবনা বেশি। fey আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্প- 
বয়স্ক যূবক এবং সর্বদা পাঁরশ্রমজনক কার্ষে রত ব্যান্তীদগেরও কখনও 
কখনও এই রোগ হইয়া থাকে ।- কোন কোন ক্ষেত্রে বহু 'দিনব্যাপশী 
মানাসক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এই রোগের উৎপাত্তর সহায়ক হইয়া 
থাকে। 


১ 


এই রোগ হইতে অব্যাহত পাইতে হইলে সকলেরই দৈনন্দিন অভ্যাস 
ও খাদ্য সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক। কারবো-হাইড্রেট-জাতায় খাদ্য 
এবং শর্করা, অর্থাৎ ভাত, আটা, ময়দা, আলু প্রভাত এবং চিনি, গুড়, 
from প্রভাতি খুব কম খাওয়া আবশ্যক! প্রত্যহ কিছু foe 
শারীরিক পরিশ্রম করাও অত্যাবশ্যক। ইহাতে শরীরের খানিকটা 
শর্করা খরচ হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে আর্ক অবস্থা তাহাতে 
Se armies বাদ দয়া বা কম খাইয়া, তৎস্থলে মাছ, মাংস, ডিম, 
বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট ফল প্রভৃতি খাওয়া আধকাংশ লোকের পক্ষেই 
-: সম্ভব হয় না। সেইজন্য বহমূত্র রোগীর উপযুক্ত পথ্য অনেকের 
ভাগ্যেই জোটে না। তথাপি কোন্‌ কোন্‌ খাদ্য ভাল এবং কোন্‌ কোন্‌ 
খাদ্য মন্দ, তাহা জানা থাকিলে যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া যায়। 
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এই রোগ শরীরের সমগ্র অংশকেই আঁধকার করিয়া থাকে। রোগের 
প্রবলতা অনুসারে শরীরের নানাস্থানে নানাপ্রকার আন্ষাঁঙ্গক উপসর্গ 
বা রোগ জীন্ময়া থাকে। অনেক সময়ে শরীরের fates স্থানে বড় { 
বড় ফোঁড়া এবং কার্বাঙ্কল জন্মে। এগীল সহজে সারতে চায় না। 
কখনও কখনও এক-একটি অবয়বে কঠিন নালণ-ঘা উৎপন্ন হয়। 
কখনও কখনও ফুসফুসের রোগ জন্মে, দুরারোগ্য ছানি জন্মে এবং 
সময়ে সময়ে বিবিধ প্রকার স্নায়বিক রোগও জন্মিয়া থাকে। অনেক 
সময়ে একপ্রকার অজ্ঞানতা জন্মে, ষাহাকে ডায়াবেটিক কোমা বলা হয়। 
এই লক্ষণাট Gols ক্ষতিকর। অনেক সময়ে এই অজ্ঞানতাই মৃত্যুতে 
পাঁরসমাপ্ত হয়। | 


আমাদের দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশ। হোমিওপ্যাথি, 
কবিরান্ধী' এবং আযালোপ্যাঁথ, সকলপ্রকার চিকিৎসারই 'াবিধ ব্যবস্থা 
আছে। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির উপরে-বার্ণঁত খাদ্য ও অভ্যাস সম্বন্ধে ৫ 
সচেতন থাকা PSA এবং বৎসরে অন্তত একবার রক্ত, মূত্র এবং রন্ত- 
চাপ পরণক্ষা করা কর্তব্য। তা ছাড়া আঁতারন্ত পিপাসা, ঘন ঘন মুত্র 
ত্যাগ, সাধারণ দুর্বলতা প্রভাতি লক্ষণের ate দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 
রোগের সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই তৎক্ষণাৎ উপয্স্ত চাকংসক দ্বারা 
চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্তব্য। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, Tat বহু 
বৎসর যাবৎ এই রোগাঁটকে উপেক্ষা কাঁরয়া জাটলতর কাঁরয়া তুলিয়া- 
ছেন। তখন সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্তেও রোগধ রোগমুক্ত হইতে পারেন ATI 
অনেক সময়ে রোগীকে আপাতদ্যান্টতে রুগ্ন বাঁলয়া মনে হয় ATI 
এইজন্য AHO রোগগ্রদ্ত রোগীকে আবেদ শাস্তে নোনাধরা 
মাটির কলাসর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । উপযস্ত ঁচাকৎসা হইলে 
এবং উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা হইলে রোগী সম্পূর্ণ CAPS না - 
হইলেও, তাহার জীবন বহু বৎসর দীর্ঘতর হইতে পারে। 
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“meri এক আত্মীয়র বাড়তে, গিয়েছি। সাহাপুর জায়গ 
. টালিগঞ্জ আর বেহালার মধ্যবর্তী স্থানে, নিউ আলিপুরের সংলগ্ন! 
বেহালা মিউানাসপ্যালাটর অন্তভুর্ত । 


মাসটা জ্যৈষ্ঠ । অনাবৃন্টির আকাশে সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর 
: যা 1 দাক FGI রোদের এত হত যে, মনে হয় বেলা ২টা। আমার 











০ 
 দমাইল-চার মাইল পথ” 


: “কালীঘাটে ছুটতে হয় কেন? কাছেই ত চণ্ডীতলা। সেখানে 
মানণ্ডীর কাছে পৃজোটা দিয়ে এলেই তো হয়।” 
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“না, তা হয় না! কালাঘাটের মা-কালশ না হ'লে আপনার বউমার 
মন ওঠে না। এ তো সাপুর-এখান থেকে কালঘাট মান দু'মাইল 
পথ; 'কিল্তু যখন বাগবাজারে fey, তখন এই পাঁচ আনা পূজো 
দেবার জন্যে সেখান থেকে কালশঘাটে আসতে BI” 


“ale তোমরা বর্ধমান, কি বাঁসরহাট, কি ডায়মন্ডহারবারে থাকতে 
তা হ'লে বউমা কি করতেন?” 


হাসতে হাসতে আত্মীয়টি বললেন, “ তা হ'লে সেখানকারই কোন 


soa cis Gil Ste ane “মালক্ষরী! ঠিক কালীঘাটের 
ee eee অন্য দেবতার কাছে দিলে তোমার ' 
পণ্য হবে না?” re 


বউমা বললেন, “তা নয়, মেসোমশাই, ঠাকুর-দেবতা ও সবই এক, 
তবে কালনঘাটের কালীর কাছেই বহু লোক পুজো দেয়; উাঁন হলেন 
মস্ত বড় জাগ্রত ঠাকুর কিনা, তাই ও'র......... রি 

“তা নয় বউমা ; ওঁর মস্ত বড় মান্দর, শ্বেত পাথরে বাঁধানো চত্বর, 
ভোগ-রাশের বিরাট আয়োজন, তাই তোমার মনে হয়, এখানে পুজো 
“দলে, পুণ্যটাও হবে এরকম বড় আর 'বরাট, তাই নয় দি?” * 
“তা নয়, মেসোমশাই।” 

. “তাই ঠিক। নিজের মনকে আর ভাঁড়য়ো না। কিন্তু এককালে 
ওঁ কালপঘাটেরই কাল? ছিলেন, হোগলাবনের ভেতর ছোট্ট একখানা ' 
গোলপাতার BLE ভেতর। তখন তা হ'লে ও'র মধ্যে নিশ্চয়ই 
‘eee খুব সামান্যমাত্ই ছল, এই না?......... দেখ বউমা, ‘মন যব 
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চাঙ্গা, তো কটোরামে গঞ্গা”। মান্দর পর্যন্ত যাবারও দরকার হয় না; 

তোমার ঘরের এ কোণটুকুতেই তুমি facet জগদম্বাকে পেতে 
॥ পার। আর চিনি-সন্দেশ, সোনা-দানা দিয়ে পূজোর ভাঁলও তিনি চান 
__ না। তান চান অন্তরের পূজো, ভান্তর ডাল” 


বউমা - নীরবেই দাঁড়য়ে রইলেন। বুঝলাম, কথাটা তাঁর ঠিক 
মনঃপূত হ'ল না। মনটা তাঁর চিরকালের সংস্কারমুন্ত হ'ল না। আমার 
আত্মীয়াটকে সেই জ্যৈণ্ঠের কড়া রোদে কালাঘাটেই ছুটতে Le! 
কালঘাটে পুজো "দিয়ে, যতক্ষণ না পূজোর সেই ডালি, অথাৎ 'প্রসাদ' 
আনা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বউমা কিছুই খাবেন না। ডাল এলে, 
তার সেই কাটা দুণ্টকরো শসা, এক টুকরো ধবসা-গলা পেপে, এক- 
ate চিনি, এক টুকরো সপ্দর-লাগা-আম- পুজোর প্রসাদরূপে বউমা 

২. খাবেন, ছেলেমেয়েরা খাবে। এই যে দূশতন টুকরো কাটা ফল, যা হয়তো 
AAA কেটে রাখা হয়েছে, কত মাছি পোকা তাতে বসেছে, কত 
নোংরা হাত fra সেসব ঘাঁটা্ঘাট হয়েছে,-তাই 'নার্বকারাচত্তে 
বউমা তাঁর খাঁল পেটে খাবেন এবং ছেলেমেয়ে সবাইকে খাওয়াবেন এবং 
এতে সকলের পুণ্যসণ্যয় হবে। এর ওপর আর একটি জানস আছে, 
বা আরও ভয়াবহ ও গিপজ্জনক। সেট হ'ল- ena’ অর্থাৎ চরণা- . 
মৃত’! আম দেবস্থানের চরণামৃতের নিন্দা করাছ না, বা তার প্রাত বিন্দু 
Ta অশ্রদ্ধা বা অভন্তি দেখাচ্ছি atl আঁমও একজন হিন্দু, ভগবৎ- 
সাধক এবং দেবদেবীর দাস। কিন্তু আজকাল বহু দেবমান্দরের 'চরণা- 
মৃত’ যেভাবে রাখা হয় এবং দেওয়া হয়, তা দেখলে, শুনলে ও ভাবলে, 
. আতান্কত না হয়ে থাকা যায় না! মান্দরের বাইরে, মান্দিরসংলশ্ন 
একটা নোংরা চৌবাচ্চা থাকে। মন্দিরের ভেতর থেকে একটা নালা 
fea মন্দিরমধ্যস্থ চিরণামৃত" ইত্যাদর জল বাইরেকার এ চৌবাচ্চার 
মধ্যে এসে জমা হয় ও তাতে রাজ্যের নোংরা এসে পড়ে ও তাতে দিনের 
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পর দিন সেগুলো সব পচে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, সব মান্দিরে 
এমনটা হয়' না; Tere আধকাংশ স্থলেই হয়। আমি faces কালধঘাটের 
. কালীমায়ের অন্যতম সেবাইত, যাঁদও মান্দর সম্পর্কে কোনও 
সংম্রবই আম রাখি না। বহুকাল আগে দক্ষিণ কলিকাতার 'দেশাপ্রিয় 
' পাকে” এক সভা হয়। এঁ সভায় সপ্রাঁসম্ধ ডান্তার ইউ এন ব্রহ্মচারী মশায় 
এ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তার সারমর্ম এই 
যে, কলেরা-টাইফয়েড প্রভৃতিতে 'হন্দুর মৃত্যুসংখ্যাই বোঁশ। খ্রীস্টান 
বা মুসলমানদের সেই অনুপাতে খুবই কম। এর অন্যতম প্রধান কারণ, 
খ্রীস্টান বা মুলমানের মধ্যে ঠাকুরের এরুপ প্রসাদ" বা চরণামৃত' খাবার 
মতো কিছু নেই৷ তান বলোছলেন--“চরণামৃত পানের ফলে বহু 
FEMI বছর বছর কলেরাতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতে আম দেখোঁছ; 
তার মধ্যে স্লোকের সংখ্যাই বোশ।” vs 
আমার শনজের চোখে-দেখা একটা শোচনীয় ঘটনার কথা বাঁল। * 
ঘটনাটা কালশঘাটেই ঘটোছল। এক বিধবা কালশঘাটে তাঁর মেয়ে- 
'জামাই-নাতি-নাতিনীদের দেখতে এলেন। একাদশণর উপোস ক'রে, 
দ্বাদশণর প্রাতে তান 'আঁদ-গঙ্গাক্স স্নান করতে গেলেন। এখনকার 
'আ'দ-গঞ্গা” নামে গঙ্গা, হ'লেও আসলে তা একটা নর্দমা ছাড়া আর 
ছু নয়। দাক্ষিণাংশের যত-সব ধানকল, আড়ত, কারখানা প্রভৃতির 
নোংরা জল ও হরেক রকম ময়লা এই 'আঁদ-গহ্গাক্স এসে পড়ে। যে 
সময়ের কথা বলছি, তখন টালিগঞ্জের গাঁদকে কলেরা হচ্ছিল। এীদক- 
. কার বাঁস্তর লোকেরা এই আঁদ-গঞ্গার জলেই এসব fears বীজাণু- 
পূর্ণ কাঁথা-কাপড় কাচত। বিধবাটি পূপ্য-সপ্চয়ার্থ তাঁর খাজিপেটেই 
স্নান করতে করতে আঁচলা ভারে গঞঙ্গাজল' পান ক'রে উপবাস ভঙ্গ 
করেন।, ফলে, সেইদিনই হয় তাঁর কলেরা । পরের দিন হ'ল তাঁর 
পূর্ণগর্ভা মেয়োটির; রাত্রে হ'ল একটি ছেলের ও একাট মেয়ের অর্থাৎ 
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বিধবার জামীই ছাড়া আর সকলেই কলেরায় আক্রান্ত হ'ল ও মারা 
গেল। ধর্ম ও পণ্যসয়ের নামে এভাবেও আমাদের দেশৈ-বহু নর- 
নার অকালে মত্যুবরণ ক'রে. থাকে। ° 

Ei বছর-বছর গঞ্গা-সাগরে স্নান করতে গয়ে বহন লোক আঁনয়ম ও 
অত্যাচারের ফলে মারা যায়! পুরীতে রথযান্রার সময়ও তাই। তখর্থ- 
WT ও প্‌ণ্যসঞ্চয় মানুষ মান্রেরই কাম্য; কিন্তু তা জ্ঞান, বুদ্ধি ও 
সতর্কতার সঙ্গে হওয়া দরকার। প্রায় স্থলে তা হয় না বলেই আমাদের 
দেশে বহ প্রাণ এইভাবে অকালে নম্ট হয়ে যায়। দেশব্যাপী শিক্ষা ও 
প্রচার ছাড়া এর প্রাতিকারের কোন উপায় নেই। 


মেলা'য় যেমন অখাদ্য-কুখাদ্য fale হয় ও লোকে 'নাবচারে তা 

খেয়ে মারাত্মক ব্যাঁধগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তীর্থস্থানগদীলতেও ঠিক তাই হয়। 
এজন্য প্রত্যেকের উচিত, এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে 
কাজ করা। ঠাকুরের ‘প্রসাদ’ বা চরণামৃত' খুব দেখে-শুনে খাওয়া 
উঁচত। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে! কথাটা জোরালোও বটে। 
ধর্মীশ্রয়ী অনেক মহাপুরুষের মতে, “মনে ale জোর বিশ্বাস থাকে, 
তবে বিষ খেলেও নাক মুত্যু হয় না। ঠাকুরের প্রসাদ' বা চিরণামৃত' 
এরূপ প্রগাঢ় FEAT সঙ্গে খেলে, আঁধকাংশ স্থলে কোন কুফল 
ফলবার নাক সম্ভাবনা থাকে না।” এই জায়গায় কোনও Flaws 
করতে যাওয়া মুশীকল। কিন্তু এখানেও অন্তত একটা কথা খুব 
ভালো ক'রে বিবেচনা করা উচিত। fata নিজের প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে 
খেতে অগ্রসর হবেন Site কঠোর আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে ব'লে 
_ ০ আমার মনে হয়। কী ধরনের সে বিশ্বাস এবং তা কতখানি প্রগাঢ় 
হওয়া দরকার ইত্যাদি বিষয়ে আমার ব্যান্তগত কোনও অভিজ্ঞতা না 
থাকায় এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও অভিমত দিতে আমি অক্ষম । 
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যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যন্ত্র সাহায্যে আত্রচূর্ণ তৈরির কাজ 
চলেছে সরকারী উদ্দোগে 
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আমের রগ বের করার জন্য যন্ত্রে আমের মণ্ড দেওয়! হচ্ছে 
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হে ভয়াল wat, হে দুর্মদ ভাঁষণ কলেরা 


তুম যবে আস দেহে, ঠাণ্ডা দেহ মুখে না চলে AC: 


হিমেল শীতল দেহ, চক্ষু যায় কোটরেতে ঢুকে, 
স্তিমিত নাড়ীর গতি, প্রাণাশখা এই afar চুকে। 
ঘন ঘন দাস্ত হয়, ATT চলে চাল-ধোয়া জল; 
পিপাসা বড়ই, জল খেতে চায় প্রাত পল পল! 
শরীর শুকিয়ে গেল, গাল দুটি বসে গেল ধরে 
অঙ্গুলীগ্ীলও হিম, নীল বর্ণ তাহাদের 'শিরে। 
হারাইয়া গেল ধারে, যে নাড়ীর গাঁত ছিল ক্ষীণ; 
কব্জীতে যায় না পাওয়া, ধীরে ধীরে হইতেছে ATT 
হাতে পায়ে খিল ধরে, Fares ঠোঁট বায় কাঁপ ; 
aM রয়েছে বন্ধ, হয় নি কো বহুক্ষণ যাঁপি'। 
_ তারপরে আসে মৃত্যু, ধীরে ধীরে ষবানকাপাত; 
কভু কভু একাঁদনে ALG করে পাড়া মাৎ। 
কলেরার এই ছাঁব, হে মানুষ ভাবো একবার 
[কাটি নেবার ভয়ে রুদ্ধ কভু কোরো নাক দ্বার। 
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wate ধুইতে এলে, যেতে বলো দুরেতে “af 
হেথা হোথা আজও আছে, এখনও রহে বহু ভয় 
হে কলেরা! আজও দেখি যায় নাই তোমার সময়। 








Raye ঘোষ 


কলা আমাদের কাছে চিরকালই একটি আঁত সাধারণ ফল মান্র। 'কন্তু . 
এর মতো সহজলভ্য অথচ অত্যন্ত হিতকর ও পুম্টকর ফল পাঁথবীতে 
আর দ্বিতীয়টি আছে কনা সন্দেহ। 


কলা বাঙলাদেশের নরম মাটিতে প্রচুর জন্মায়। বাঙলার পল্লী 
গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ ও চাষীর বাড়তেই কলার চাষ ও ফলন দেখর্তে = 
পাওয়া ষায়। এর জন্যে যেমন কোনও রকম পাঁরশ্রম করতে হয় না, তেমনি 
এর পেছনে কোনও রকম আঁতারস্ত খরচ করবারও দরকার হয় না। 
নরম মাটি Vw চারাগাছ সার সার পুতে দলেই হ'ল। না দিতে 
হয় জল, না দিতে হয় সার। এমনাক গরু-ছাখলের গ্রাস থেকে রক্ষা 
করবার জন্যে কোনও রকম বেড়া পর্যন্ত দিতে হয় AT! 


কলা বারোমাস ফলে ব'লে জিনিসটা সর্বদাই সকলের পক্ষে সহজ- 
লভ্য। ফলের সমাজে আঙুর-আপেল কিংবা বাদাম-বেদানার মতো 
কলার কোৌলন্যগাঁরমা নেই ব'লে এর দরও খুব বোশ নয়। অথা 
খাদ্য হিসেবে কলা অত্যন্ত মূল্যবান, পথ্য হিসেবে রোগীর পক্ষেও এ 
জিনিস আঁত সহ্জপাচ্য ও পুষ্টিকর। আজ পৃথিবীর কোট কোটি 
লোক খাদ্য হিসেবে কলা গ্রহণ করছে। আমেরিকার য্যন্তরাম্ট্রে কলার 
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চাঁদা বর্তমানে এত বেড়ে গেছে যে, সেখানকার কোন এক বড় 
ব্যবসায়ী কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের বাঁভন্ন স্থানে, কানাডায় এবং ইউরোপের 
নানা স্থানে এই কলা চালান ও যোগান দেবার জন্যে শ'খানেক জাহাজ 

- free রাখতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর কোন কোনও দেশের আধি- 
বাসীরা রুটির বদলে কলা খায়। কলা কাঁচা অবস্থায় কুচি কুচি ক'রে 
কেটে রোদে শ্কয়ে পাউডার করলে সেই পাউডার বা চূর্ণ থেকে 
চমৎকার কলার ময়দা হয় এবং সেই ময়দা দিয়ে রুটি বানিয়ে ডাল- 
তরকার দিয়ে খাওয়া যায়। এই ময়দার রুট যেমন রুচিকর তেমাঁন 
প্াম্টকর খাদ্যও বটে। 


BCAA বিষয়, আমাদের দেশে এইরকম একটা খাদ্যবস্তু নিয়ে মাথা 
\ ঘামাতে কিংবা বাঁণজ্যসলভ দ্বাক্টভাঁঙ্গ নিয়ে ও দঢড়প্রাতজ্ঞ হয়ে 
ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে কাউকে দেখা যায় না। 


টাটকা ও পাকা ফলের মধ্যে কলার মতো এমন সহজপাচ্য ফল আর 
নেই বললেও চলে। আমাশয় রোগণীর পক্ষে কলা একটি আঁত উপাদেয় 
খাদ্য ও পথ্য। পাকা কলা খুব ভাল ক'রে চটকে একটু নুন ও 
তে'তুলের জল মিশিয়ে আমাশয়ের রোগকে খাওয়ালে যথেষ্ট উপকার 
পাওয়া AA! তা ছাড়া কলা গ্যাস্ট্রক আলসারের পক্ষেও হিতকারণ 
পথ্য। পাকস্থলীতে হজমের গোলমাল কিংবা ঘা-এর লক্ষণ যাঁদ দেখা 
দিতে আরম্ভ করে, তা হ’লে ভগবানের দান এই বিশ্দ্ধ ও নির্ভেজাল 

কলা ল্চু পথ্য এবং CI দু’ভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। 
মনাক Va রোগীর পক্ষেও পাকা কলা আনন্টকর AT! অনেকে 
মনে করতে পারেন যে, কলা পাকলে মধুর মতো TiS হয়, সুতরাং 
AA রোগপর পক্ষে PATS খাওয়া কেমন ক'রে সঙ্গত হ'তে পারে? 
তার উত্তরে বলব_ স্যাকারন খেলে যেমন অনিষ্ট হয় না, তেমনি কলার 
ষ্টতাও বহমূত্র রোগণীর ক্ষতি করে না। 'অথচ স্যাকারনের চেয়ে 
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কলা খেতে ভাল। উপরন্তু স্যাকারনের খাদামতযে নেই যা কলার | 
আছে। 

শিশুদের আমাশয় হ'লে পাকা কলা চটকে খাওয়ালে আঁত অল্প: 
সময়ের ভেতর রোগ সেরে বায়। পল্লগগ্রাম-অণ্চলে আমরা ছোটবেলায় * 
দেখোঁছ, গ্রামের বহু রোগণী আমাশয় হ'লে এইভাবে কলা কিংবা বাতাবি 


লেবুর রস খেয়েই দদনে ভাল হয়ে গেছে। 
পাকা কলার খাদ্যমূল্য এইরকম £ 
{ভটামন . এও Tr 
(শতকরা) 
প্রোটন ১১ ৯০৩ 
খনিজ দ্রব্য (oq 
শ্বেতসার এ ৩৬:৪ 
ক্যালাসয়ম . এ ‘0১ 
- ফসফরাস | .. 7 106 
wae | 5 '8 


এর মধ্যে লৌহ ও ফসফরাস ষতট;কু পাওয়া যায় তার সবটদকুই 
আমাদের শরণর গ্রহণ ক'রে ক্বাস্থ্যগঠনের কাজে লাগায়; একটুও 


অপচয় হয় না। 
পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর-করতে সাহায্য করে। এতে ( 


খুব কম থাকলেও যাঁদ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা 

প্রোটন প্রচুরপারমাণে বেড়ে গিয়ে জিনিসটা যথোপযুক্ত খাদ্যে পরিণত 
হয়। কাঁচা অবস্থায় কলার খোসার রঙ থাকে সবুজ ৷ তবে 'সঙ্গা- 
পুরণ কলা এই 'নরমের ব্যাতিক্রম। খোসা হলদে হ'লেই বুঝতে হবে 
কলা পেকেছে। কিন্তু খোসা হলদে হ’লেই যে সে-কলা খেলে সেটা 


-১১৮ 
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- সম্পূর্ণ পুষ্টিকর হবে, তা নয়। পাকা মর্তমান কলা কিছুকাল ঘরে 
রেখে দিলে হলুদ রঙের ওপর যখন কাল কাল দাগ পড়ে খোসাটা প্রায় 
-- = মিষ্টি হবে তেমান স্বাস্থ্যের পক্ষেও {হতকর হবে। 
শিশুদের খাদ্য-তালিকায় প্রত্যহ অন্তত কিছু পাঁরমাণ কলা থাকা 
দূরকার। কারণ, কলা শিশুর দেহগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে। আসাম- 
অণ্পলের কোন কোনও পার্বত্য জাত শিশুদের গোরুর দুধের বদলে 
কলা চণ্টকে দুধের মতো পানীয় তোর ক'রে খাওয়ায়। এতে তাদের 
স্বাস্থ্য ভালভাবেই ATG ওঠে। 
আমোরকার TSC Ore কলার চাহিদা দিন দন বেড়েই চলেছে। 
সেখানকার এক বড় ফলব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সেখানকার নাম-করা ASR 
*এইভাবে কলার বিজ্ঞাপন দেনঃ 
“যেকোনও বয়সেই আমাদের দৈনান্দন খাদ্যতাঁলকার ভেতর এমন 
জানিস থাকা চাই যা শুধু শারীরিক শাল্তসামথ্যকেই নয়, উপরন্তু 
মানাঁসক তৎপরতা ও তাঁক্ষ[তাকেও সর্বদা সচেতন ও চিরসজশব রাখতে 
সমর্থ হয়। সেরকম খাদ্য বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে পাকা 
কলার কথা৷ কারণ, আমাদের বয়স যতই VGA কলা সব অবস্থাতেই 
শ্ৰেষ্ঠ প্যাম্টকর ও সহজপাচ্য খাদ্য। এ জানিস যেমন সহজপাচ্য তেমান 
এতে দরকারী ভিটামিন ও খাঁনজধাতুসমূহ বিদ্যমান। কলা আমাদের 
১দেহের ওজন ঠিক রাখে এবং সমস্ত হজম প্রক্রিয়াকেই সাহায্য করে ।” 
| 4 ছাড়াও কলা কোম্ঠকাঠিন্য, নেফ্রাইটিস নামক মূত্রাশয়ের ব্যাধি, 
_-€গেঁটেবাত, বাত প্রভৃতি রোগে এবং টাইফয়েড জরের পর রোগণ যখন 
ধারে ধীরে সুস্থ হ'তে থাকে সেই সময়ে পথ্যরূপে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। ৪৭ 


১১৯ 





১! SETI ASTI বাজান AON দের? এক দক্ষ 
মাইল। 

২। তার ক্যাপলারশগন্ীল (চুলের মতো সরু রন্তবাহ নালা) প্রায় 
এক একর MATS স্থান জুড়ে থাকে। 


Ol তার cele সারাদিনে ১০০,৮০০ বার খোলে ও বন্ধ হর 
ও ২২ পাঁইট ae এক মানটে পাম্প করে ও দন ঘন্টায় শরীরে এমন 
শান্ত জন্মায় যে, ৬৫ টন ওজনের জিনিসকে এক WH OER করতে পারে। 


Sl মানুষের শরীরে রন্তু থাকে আনুমাঁনক ৫ থেকে ৬ কোয়ার্ট 
WAS | 


৫ safe কিডানতে ১২ লক্ষ BIBL আছে 
তাদের দৈর্ঘ্য ৭৫ মাইল। 


ul মানুষের শরীরের ওলনের তিনভাগ জল! 


৭। সাধারণ বয়স্ক লোক প্রাত+&০ 'দনে একবারের মতো শরীরের 
ওজনের সমান থাদ্য গ্রহণ করে; Py এই কাজ দশ দিনে করে ও __ 
বৃদ্ধ একজন ৬৫ দিনে করে। 


৮1 মানুষের মস্তিষ্কে ১২ মিলিয়ন কোষ আছে। 
bl ৩০০ 'মালয়ন বায়ুকোষ উভয় ফুসফুসে আছে। 


১২০ 


ট হয় ও নতুন ক'রে আবার Ne হয়। 3 
পরের মধ্য সবচেয়ে বড় আমন মে) হচ্ছে AR 


anne ধরনের লিক ওজন ৩. টা 
শরীরের মধ্যে আনুমানিক ২০৬ টুকরা হাড় আছে 
_ শরিরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে দাঁত। 
সাধারণ হৃদস্পন্দন হয় আনুমানিক ৭২ বার PHB 
শরীরের মধ্যে মাংসপেশীর সংখ্যা-৬৩৯। 

y . as BATT চর্মের মাপ ২০ স্কোয়ার ফটে। 7 


ae মাথায় চুলের সংখ্যা ৯০০,০০০। 
_ মাথায় ৯০, 000 থেকে ১৪০,০০০ pk 


“চিকিৎসা জগৎ», রজতজয়স্তী সংখ্যা থেকে 








atts স্থানীয় প্রথম বিভাগাঁয় ফুটবল লীগ খেলা শেষ না 
নও ল’গ চ্যাম্পয়ানীশপের নিষ্পান্ত হয়ে গেছে। । - 
বর্তমান বছরে লশগাঁবজয়ী হয়েছে। এ গৌরব মোহনবাগানের, 
নতুন নয়। এর আগেও তারা ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫ 
৫৪ সালে লীগাবজয়ী হয়েছিল। : 

[লীগ খেলায় যেমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল বহুদিনের 
in খেলার ইতিহাসে এরুপ অবস্থা দেখা যায় নি। কোন্‌ দল যে 
লশগ চ্যাম্পিয়ান হবে এটা একটিমাত্র খেলা বাঁক থাকতে "স্থির 
হয়েছে। অবশ্য খেলার শেষ পর্যায়ে সেই মোহনবাগান ও ইস্ট- 
নর মধ্যে লড়াই ATTY হয়ে পড়েছিল এবং মোহনবাগান দল. 
a গা aie hi 























ভব নয়। ও দল তাদের সবকয়াট খেলা শেষ, করে ৩৫ টা 
কারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে থাকলেও এীরয়ান্স 
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দলের এখনও 'তনাট খেলা বাঁক এবং এই বাঁক তিনটি খেলায় 
OAH দল জয়লাভ করতে পারলে তারা ইস্টবে্গল দলের সঙ্গে 
সমান পয়েন্ট লাভ করবে। যাই হ’ক লগ তালিকায় প্রথম পাঁচটি 
দলের অবস্থা দিয়ে দেওয়া হ'লঃ 

খেঃ দঃ " ড্র পঃ শ্বঃ বিঃ পষেন্ট 


মোহনবাগান ui ২৬ ১৫ ৮ ৩ ৩৯ ১২ ৩৮ 
ইস্টবেঙ্গল ua ২৬ ১৫ ৫ ৬ ২৭ ১৫ ৩৫ 
সহঃ HE: is ২৬ ১২ ১০ ৪ ৩০ ১২ ৩৪ 
বালস্থান “4. ২৫ ১৩ ৬ ৬ ৩৩ ১৪ ৩২ 
এবিধাল ts 29 ১০ > 8 ২০ ১০ ২৯ 


১৯৩৪-৩৮ মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৩৯ .. মোহনবাগান 
১৯৪০-৪১ ... মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৪২ .... ইস্টবেঙ্গল 
১৯৪৩-৪৪ . মোহনবাগান 
১৯৪৫-৪৬ এ ইস্টবেঙ্গল 
১১৪৭ .. খেলা হয় নি 
১৯৪৮ .. মহমেডান স্পোর্টিং 
১৯৪১-৫০ . ইস্টবেঙ্গল 
১৯৫১ - .. মোহনবাগান 
১৯৫২ ... ইস্টবেঙ্গল 
১৯৫৩ ... লীগ খেলা মধ্যপথে 
পাঁরত্যন্ত 
১৯৫৪ .. মোহনবাগান 
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আই এফ এ শ্রীল্ডঃ বাঙলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রাত- 
যোগিতা আই এফ এ শাঁল্ডের খেলা আগামী ২৬এ অগাস্ট থেকে শুরু 
হবে ব'লে, জানা গিয়েছে। 


. ফুটবল মাঝে উচ্ছৃ্খলতাঃ কলকাতার ফুটবল মাঠের উচ্ছৃজ্খলতা 
বাঙলাদেশের খেলাধূলার ইতিহাসকে কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত করেছে। 
এই উচ্ছজ্খলতা শুধুমাত্র খেলাধূলারই সর্বনাশসাধন করছে না, 
আমাদের জাতীয় জীবনেও কলঙ্ক লেপন করছে। এই কলঙ্কের হাত 
থেকে রেহাই পাবার জন্যে কি পথ অবলম্বন করা যায় সেই আলোচনার 
উদ্দেশ্যে গত ২১৯এ জুন রাইটার্স বিজ্ডিংস-এ কলকাতার 'বাঁশন্ট 
STURT এবং ক্লীঁড়া-প্রাতীনীধদের এক সম্মেলন হয়। পাঁশ্চমবজ্গের 
মুখ্যমন্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। 


বর্তমান পাঁরস্থাত সম্পর্কে 'বাভন্ন বন্তারা বিবিধ আলোচনা করবার - 
পর সভা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন যে, অনাতাবলদ্বে একটি স্টোভ- 
মাম গঠন করা প্রয়োজন। কলকাতার ময়দানের যে অংশে ক্যালকাটা এফ 
fa, কাস্টমস এ সি এবং পুলিস এ সি-র মাঠ আছে সেইখানেই স্টোঁড- 
AM গঠন করবার জন্যে স্থান নির্বাচিত করা হবে ব'লে সভা "স্থির 
করেন। | 


এই স্টোৌডয়াম পাঁরকজ্পনা সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী ভান্তার রায় বলেন 
' যে, পশ্চমবঞ্গ-সরকার 'বাভন্ন খেলাধূলার উন্নাতর উদ্দেশ্যে. বিধান- 
সভায় আগাম অধিবেশনে আইন পাস কাঁরয়ে একটি স্পোর্টস কন্ট্রোল 
বোর্ড গঠনের পাঁরকল্পনা করেছেন। একমাত্র আছ fre ক'রে বিভিন্ন * 
ক্লীড়া-প্রাঁতষ্ঠানের আর্থিক বিষয়গুলির উপর নজর রাখা ছাড়া বিভিন্ন 
ক্লীড়া-প্রাতিষ্ঠানের কার্য পাঁরচালনা সম্পর্কে এই বোর্ড কোনরকম 
হস্তক্ষেপ করবেন না ব'লে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন। 


১২৪ 
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~ 


Parensl £ শ্রাবণ, ১৩৬২ 
রকেট 


নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের ভারতভ্রমণ£ গত ৭ই জুলাই "দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়াং কাঁমাটর সভার 
খবরে প্রকাশ যে, আগাম cw নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল ভারত সফরে 
আসবে। আজ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের কোন ক্রিকেট দল ভারত সফরে 
আসে fal আমরা নউাঁজল্যান্ড দলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দুই মাস 
কাল ভারতে থাকার মধ্যে aie টেস্ট ম্যাচসহ মোট ৭ট খেলায় তারা' 
অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেকটি টেস্ট ম্যাচই পাঁচ দিন ধ'রে অনুষ্ঠিত 
হবে। 

এই সভার শেষে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপাঁত বিজয়নগরের 
মহারাজকুমার বলেন যে, আগাম চার বছরের মধ্যে নিম্নালাখত দেশী 
ক্রিকেট দলগ্দুলি ভারত সফরে আসবে ব'লে স্থির হয়েছেঃ 


সাল . | 
১৯৫৬-৫৭ | .. অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল 
১৯৫৭-৫৮ . এম সি দস দল 


১৯৫৮-৫৯ | , ০০ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল 
হ্‌কি Ed 
ভারত'ঁয় হকি দলের বিশ্ব যুব-উতৎসবে যোগদানঃ আগামী ৩১এ 
জুলাই থেকে ১৪ই অগাস্ট পর্যন্ত পোল্যান্ডের AMAT ওয়ারশতে 
যে বিশ্ব যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, সেই উৎসবে যোগদানের জন্য 
ভারতীয় হাঁক দল পাঠানো হবে ব'লে স্থির হয়েছে। গত ২০এ 


জুলাই ভারতীয় হাঁক দল পোল্যান্ড আঁভমুখে রওনা হয়েছে। 


১২৫ 


waren £ ৫ম নর্ষ, sat সংখ্যা , - 


উধম সং এবং সহকারণ-অধিনায়ক 'হসাবে দনর্বাচিত হয়েছেন আর 

ফ্রার্দিস। ভারতীয় দলের জন্য নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়দের নাম 

fat দেওয়া হ'লঃ 

গোল- ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ) ও লক্ষণ (TST) | 

ব্যাক_স্বর্প সিং (সা্ভ সেস), বালাকষেণ (রেলওয়ে) ও বকাঁসস সিং 
(পাঞ্জাব) 

হাফব্যাক-_বানসাইড, হরবক্স সং বস সিং ও জানল fae 
(ATS TAA) | 2 

ফরোয়ার্ড-_ভাস্করণ (TAPS), উর সং (a, গুরুং (বাঙলা), 
সৃশীনাথন (মাদ্রাজ), ইন্দরাজঃ (পাঞ্জাব), চাভান (বোম্বাই) ও 
বলবার (ছোট) (রেলওয়ে)। . . 

আঁতারন্ত- মেন্ডিস (বাঙলা), Trea, টরাঞিলাল, (মাদ্রাজ), স্যামুয়েল 
(HITS TH) ও ক্যালেব ভিত্তরপ্রদেশ)।. 
নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে কোন খেলোয়াড় না 

যেতে পারলে আঁতারন্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে খেলোয়াড় নেওয়া * 

R04 1 


a 


টেনিস 


উইম্বড়ন wiry প্রাতিযোগভাঃ বর্তমানে পৃঁঘবীতে বাভিন্ন 
টৌঁনস. প্রাতযোগতাশ্গলর মধ্যে উইম্বলভন টেনিস প্রতিযোগিতা সর্ব 
শ্রেষ্ঠ। পৃঁথবীতে আজ এমন কোন টেনিস খেলোয়াড় নেই যান 
উইন্বলডন বিজয় হবার গৌরব লাভ করতে চান না। পাৃথবীর 
এক প্রান্ত. থেকে অপুর প্রান্ত পর্যন্ত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ টোনস 
খেলোয়াড়েরা এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর পরস্পর প্রাতদ্বন্দিবতা 
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aoe 
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করবার জন্য মাত হন! বাতি বিভাগে বর STAG 
সেই সেই বিভাগে পৃঁথবশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকার 
ক'রে নেওয়া হয়। 


তার রা ea 
হয়ে গেছে। পুরুষদের Peer ফাইনালে আমোরকার ১নং টোনস 
ক'রে বিজয়ী হয়েছেন। BA এই প্রথম উইম্বলডন বিজয়ী হ'লেও 
এবারের প্রতিযোগিতায় ৭টি ম্যাচের মধ্যে একাঁটি গেমও না. হেরে 
তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপন্ন করেছেন৷ ১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ ছাড়া 
উইম্বলডন খেলার ইতিহাসে এ জাতীয় .সাফল্য অন্য কোন খেলোয়াড় 
আজও লাভ করতে পারেন, নি। মাঁহলাদের বিভাগে গত তন বছরের 
faafaat মওাঁরন কনোল যোগদান না করায় মস এল ব্রাউ বিজয়িনী 
হয়েছেন। fates বিভাগের বিজয় - ও বিজাক্সিনী খেলোয়াড়দের 
৮ তালিকা নিচে দেওয়া হ'লঃ ৃ্‌ 
পুরুষদের সিঙ্গলসঃ বিজয়-টান ট্র্যাবার্ট (আমোঁরকা), বাজিত_ 
কুট; নেলসন (ডেনমাকণ। oS 
২. মত্লাঁদের গসুঙ্গলসঃ বিজায়নী মস এল ais (আমেরিকা), বাঁজতা 
_িসেস ফ্রিজ আমোরকা)। 2 
পুরুষদের ডাবলসঃ বিজয়ী আর হাটউইগ ও এল হোড অেস্ট্রোলয়া), 
ধাজিত_ ফ্রেজার ও কেন রোজওয়াল (অস্ট্রোলয়া)। - 
মাঁহলাদের ডাবলসঃ বিজয়িনীমিস এ মর্টিমার ও মিস জে স্লকক 
(্রটেন), 'বাঁজতা_ মিস এস ব্লুমার ও মস প ওয়ার্ড (ন্রিটেন)। 
fra ডাবলসঃ 'বজয়ীভক- সেক্সস ও মস cote হার্ট 
(আমোরকা), বিজিত-ই মোয়া ও মিস এল বাউ (আমেরিকা)। - 
সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশদ্বরুপ RH,” EEE TEE প্রচার-ভধিকর্তণ। 


ও পশ্চিমবঙ্গ জনদ্বাস্থ্যাবভাগের পক্ষে প্রচারীনিভাঙ্গ হইতে প্রকাশিত 
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বল্বার কথা__সম্পীদকীয় 
দুস্থ ও সবল নাগরিক গঠনের ব্যবস্থা 
ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বেতারভাষণ 

স্বাস্থ্য ও শ্রী (কবিতা)_-শ্রীকালিদাস রায়, করিশেখর 
হাঁপানি--ডাক্তার জ্যোতির্ময় ঘোষ 

মদনে ন তু ভক্ষণে_-শ্রীধীরেন্্নাথ zy 

নিচতলা স্বাস্থ্যপ্রী__শ্রীমমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 
' খেলাধুলো__শ্রখৈলোয়াড় “4 


১৩৯ 





পার। অথচ are এমনই পরিহাস যে, তবুও t লোকে সে 
মানে না এবং পরিশেষে সেইজনোই । ভোগে। 
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. মানরচরিত্রের, এই দিকটা বড় বিচনন। দেখে শেখার চেয়ে ঠেকে 
শেখার দিকেই যেন মানুষের ঝোঁক বোশি। কিন্তু দেখেশুনে আগে 
থাকতে সাবধান হওয়ার বদলে ‘ঠেকা’ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ফল যে 
অনেক সময়ে বিষময় হয়ে দাঁড়ায় এইটাই দুঃখ । অর্থাৎ অনেক সময়ে 


* “মানুষ এমন কঠিন অবস্থায় গিয়ে ঠেকে যে, তখন আর শেখবার 


অবকাশই থাকে ATL অথবা যাঁদ বা শেখে, তো সে-ীশক্ষাকে নিজের 
জীবনে কাজে লাগাবার সুযোগ থেকে সে হয় বাণ্চত। 

পথ চলতে আঘাত লেগে খাল পায়ে ক্ষত হ'ল। ‘অমন কত 
লাগে, ও আপনিই সেরে বাবে ভেবে -প্রাথীমক ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করায় শেষ পর্যন্ত ঘা বিষিয়ে বা পচ ধ'রে যাবার ফলে কত পা-ই 
না অযথা কেটে বাদ দিতে হয়, এমন কি কত জাঁবন অকালে বিনষ্টও 
হয়! নিজের স্বাস্থ, আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক ভাল্-_ এই. 
অহচ্কারে কত লোককেই না শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসম্পদটিকে চিরতরে 
হারাতে দেখা যায়_এসব হ'ল অযৌন্তিক অহগ্কার ও 
শজদ'এর ফল্‌। 

: আলস্যও অবহেলার আর একটা কারণ। এই আলস্য জিনিসটা 
বড় ভয়ানক। আলস্যের আপাতমধ,র প্রলোভনে যে ভোলে, পরিণামে 
তাকে বড় বোশ “মূল্য দিয়ে প্রায়াশ্চত্ত করতে হয়। ব্যায়ামে আলস্য, 
ভাল ক'রে চিবিয়ে খেতে আলস্য, দাঁত, চোখ, চুল ও দেহচর্মের যত্ন 
নিতে আলস্য, প্রয়োজন হওয়ামান্্ই চাকৎসকের কাছে যেতে আলস্য 
চাকৎসকের 'বধানমতো '{হতকর ওষুধ ও পথ্য সংগ্রহের জনে 
যাইরে বেরুতে আলস্য ইত্যাঁদ নানাবিধ আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়েই fe 
'_ আমরা অনেক সময়ে তিলপাঁরমাণ অন্বাস্থযকে বাড়িয়ে তালপাঁরমাণ 
রোগে পাঁরণত কাঁর না? . - 


‘১৩২ 
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| নত fared রন, যা এবং ভার বানী 
রকম কারণও আছে যেগুলোকে শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নয়ম- 
পালনের দ্বারাই ঠোঁকয়ে রাখা যায় না। সেগুলো অরশ্যই 
চিকিৎসকদের এবং চাকসাবিজ্ঞানের সমস্যা। এগুলোর সমাধানের 
Gare জ্ঞানের নী নব্যেণা ইতাদির গোর লে 
কিন্তু এইসব ক্ষেত্ৰ ছাড়া, নিছক স্বাস্থ্যাবীধ লঙ্ঘনের ফলে 
কষ্ট আমরা পাই সেগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের 
আলস্য ও অন্যায় জিদ জয় করার সাধনা করা দরকার। 




















চ্ৰাচ্থ্যনী £ STH, ১৩৬২ 


একটা গুরুত্বপুর্ণ অংশ 'হসাবে 'চাকৎসাঁবভাগের উন্নাতসাধনের 
কাজ হাতে নিতে হয়েছে। 

জনগণের চিকিৎসার সুব্যবস্থাই শুধু নয়, তাঁদের রোগ যাতে 
একেবারেই না হয় সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং 
ভবিষ্যতেও তাই হ'তে থাকবে। চিকিৎসাবিভাগ ও জনস্বাস্থ্য- 
বিভাগের যে পার্থক্য ছিল, তা. দূর করা হয়েছে। পূর্বে বড় বড় 
শহরের আধিবাসীদের দিকেই কেবলমাত্র নজর রাখা হ’ত, আর 
গ্রাগ্যীলর দিকে wit দেওয়াই হ'ত না। কিন্তু দেশের শতকরা 
৮০ ভাগ লোক গ্রামেই বাস করে থাকেন। আজ দূরবতশ গ্রাম- 
গযীলতেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মারফতে চাকিৎসা-সাহাধ্য করা হচ্ছে। 


পণ্চনাঁ্ঘ কা পাঁরকদ্পনন 

৯ আজ পর্যন্ত ৪৬টি মাতৃসদন ও 'শিশুমঞ্গলকেন্দ্র রাজ্যে কাজ 
করছে। আশা করা যায়, প্রথম পণ্বার্ষকী পাঁরকল্পনার কার্ষ- 
কালের অবসানে আরও ৩৯টি কেন্দ্র নতুন খোলা হবে। পরবতী 
পারিকজ্পনার মেয়াদের মধ্যে আরও ১৫০ মাতৃসদন ও শিশুমঞ্গল- 
কেন্দ্র খোলার কথা হয়েছে। এ ছাড়া চলাত কেন্দ্রগঁলর উন্নাতর 
জন্য, চিকৎসক নিয়োগ করার ও আরও 'পারবার-নিয়ন্ণ-কেন্দ্রের 
aot করার কথাও আছে। আটটি কেন্দ্রে লোড ডান্তার ও 
স্ত্রীলোক কর্মীদের পরিবার-নয়ল্পণ কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। 
এ ছাড়া জেলা, মহকুমা, থানা এবং পল্লশ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে 
TOIT শাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ৃ 

৮ ২০০টি সহায়ক মাতৃসদন ও শশুমষ্গল 'নদানশালা afer 
করার কথা হয়েছে। এগুল চালানোর জন্যে উপয্যস্তসংখ্যক স্বাস্থ্য- 
পারদার্শকা, নার্স ও পল্লশী-ধাত্রীদের তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 


১৩৫ 


FAP £ ৫ম বর্ম 6ম সংখ্যা 


বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যের উন্নাতকজ্পে দারিদ্র ছাত্র- 

ছাত্রীদের বিনমূল্যে চশমা ও উষধাঁদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক' ও 'সমাঁন্ট-উন্নয়ন পারকম্পনা় ২৪০ 
থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাজসরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পু্টি- 
সাধনের উন্নাতকল্পে বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় তাদের 
স্বাস্থ্যপরপক্ষার ও দুপুরবেলায় তাদের টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা: 
হয়েছে। 


সংক্কামক রোগীদের চিাকৎসা করার জন্য একট আধাঁনক 
ধরনের স্বতন্ন হাসপাতাল 'নার্মত হচ্ছে। এতে ১,০০০1ট রোগি- 
শব্যর ব্যবস্থা থাকবে। মফস্বলেও এ শ্রেণীর রোগিগণের চিকিংসার 
সুব্যবস্থা হয়েছে। 
ষক্ষনা-চিকিৎসা 

রাজ্যে TRAIT সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। ফুসফুসের 
যক্ষ্মা হয়েছে যেসব রোগীর, তাদের জন্য শয্যার সংখ্যা বাড়ানো 
হয়েছে এবং বহু বেসরকারী হাসপাতাল ছাড়া feats সরকার 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাজ্যে এখন ২,৪৩০ট WT 
রোগীর জন্য শব্যা আছে। কাঁচরাপাড়া যক্ষা হাসপাতালে আরও 
২৭৫টি রোগশষ্যার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্যের উদ্বাস্তু ষক্ষযারোগীদের 
জন্য ২৫০টি রোগিশষ্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে WY হাসপাতাল- 
গুলিতে আরও cools রোশগশয্যার ব্যবস্থার কথা হয়েছে। 
রাজ্যে ২৬টি বক্ষোঁনদানশালা আছে। মহকুমা ও জেলাগু 
আরও বক্ষোনদানশালা স্থাপন করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। 
ate গিয়ে ষক্ষারোগণদের চিকিৎসা করার জন্য ৬'ট ভ্রাম্যমাণ 
গঠন করা হয়েছে। যক্ষ্মা প্রাতরোধের জন্য রাজ্যে ১২টি দল 
“ব-সি-জ’ টিকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আরও নাট দল বাড়ানো হবে। 
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86৫ লক্ষের বোশ লোককে পরণক্ষা করা হয়েছে এবং ১৮ লক্ষ 
লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে৷ রাজ্যপালের প্রচেষ্টায় বক্ষমারোগণদের 
পুনর্বাসনের জন্য আরোগ্যোস্তর উপনিবেশ গঠন করা হচ্ছে। স্বয়ং 
রাজ্যপাল এজন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। 


 কুষ্ঠ"চিকিৎসা 

কুষ্ঠরোগীদের আলাদা করে রাখা এক সমস্যা। রাজ্যে ৯৮ট 
'নিদানশালা এ সূত্রে কাজ করছে। যাদের সংক্রামক ধরনের POAT 
তাদের আলাদা ক'রে ' রাখার জন্য গোৌরাঁপুরে (বাঁকুড়া) ৪১২টি 
রোগিশধ্যা-সমান্বিত একটি কুম্ঠাশ্রম খোলা হয়েছে । দ্বিতীয় পণ্চ- 
Mest পরিকল্পনায় এ উপানবেশে আরও. ৬০০টি রোগশ্যা 
বাড়ানো হবে এবং সাধারণভাবে কুজ্ঠরোগীদের 'চাকৎসার জন্য 
অন্তত ৩০টি কুষ্ঠাঁচীকৎসালয় স্থাপন করা হবে। 


বিশ্যদ্ঘ পানীয় জল 


চাকৎসাব্যবস্থা অপেক্ষা বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ ও 
পারিপাশির্বিক স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থার উপরই কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড 
. প্রভৃতি জলবাহিত রোশের প্রতিরোধ নির্ভর করে। শহরের শতকরা 
৯৭ ভাগ, কিন্তু গ্রামান্চলে শতকরা ৫৫ ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানীয় 
জল পেয়ে থাকে। পরবতী পারিকজ্পনায় প্রত্যেক ২৫০ জন পল্লশ- 
বাসীর জন্য একটি ক'রে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ-কেন্দ্র খোলার 
ব্যবস্থা হয়েছে। 


গ্রামাঞ্চলে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য স্বাস্থ্যাবাধসম্মত 
ব্যবস্থাঁদ একেবারেই ছিল না। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গ্রাম- 
গলিতে কম খরচে ১৩,০০০ট কুয়ো-পায়খানা Colt করা হবে ব'লে 


১৩৭ 
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আশা করা যাচ্ছে। বড় বড়, শহরে, পৌর-এলাকায় ও অন্যান্য 
UNAS জলসরবরাহ ও জলানকাশের কাজ রখীতমত চলছে। 


স্যালোরদ্না প্রতিরোধ 


এতাঁদন এদেশের জনস্বাস্থ্যের প্রধান শত ছল ম্যালেরিয়া। 
সবচেয়ে বেশি লোক ম্যালেরিয়াতেই মরত। এ রোগের প্রকোপের 

ফলে জনগণ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ায় বছরে ৪৩ কোট টাকা 

আর্ক slo Vol গ্রামাণ্চলের awe বাড়তে ভি-ডি-টি 

ছটানোর ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দমন করা হয়েছে। যতাঁদন এ 

রোগ সমূলে দূর না হয় ততদিন এই ম্যালেরিয়া প্রাতরোধের 

- কাজ চাঁলয়ে যাওয়া হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ফাইলেরিয়ার (সাঁজোর জবর) 
প্রকোপ একটা সমস্যা উপদ্বৃত অঞ্চলে চলাত বছরে এই রোগ 

নিয়ল্লণের জন্য এক আঁভযান চালাবার প্রস্তাব হয়েছে। 

রাজ্যের মহকুমা ও জেলাগুিতে রোগ্ানির্ণয় ও বিশ্লেষণকার্ষের 

জন্য পরাক্ষাগার স্থাপন করা হচ্ছে। রোগাঁদের ভাড়াতাঁড় আনা- 

নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক থানা এবং পল্লাঁ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগ্ীলর সঙ্গে 

সারা দেশে জেলাগুলির সংযোগ রক্ষা ক'রে ‘আদ্বলেন্স সার্ভ'স’ 

খোলার পরিকল্পনা Cela করা হয়েছে। 


POT ও প্‌নর্বাদল 


বর্তমানে রাজ্যে প্রাত হাজার জন-পিছ7 একটি ক'রে, APL 
২৫,০০০ রোগিশষ্যা আছে। পল্লশ-অণ্চলে জনগণের স্বাস্থ্যের 
দিকে নজর রাখার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ২৩০টি পল্লী -স্বাস্থ্যকেন্দ 


১৩৮ 
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খোলা হয়েছে। এগুজিতে ২,৫০০. রোগিশষ্যা আছে। প্রথম 
পণ্টবার্ধকী পাঁরকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই আরও walt 
নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা আছে। | 


পরবতশি পাঁরকল্পনার কার্যকালে আরও প্রায় ৩৫০টি পল্লশ- 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার কথা হয়েছে। 


বর্তমান সময়ে জীবনসংগ্রামের কঠোর পণঁড়নে মানাঁসক স্বাস্থ্যভঙ্গ 
খুবই বেড়ে চলেছে। রাঁচির মানাঁসক রোগ চিকিৎসার হাসপাতালে 
প্রায় ৮০০টি রোগিশষ্যা ও ভবানীপুর মানসিক রোগ পরাঁক্ষা 
ওয়ার্ডে ৩০টি রোগিশয্যার ব্যবস্থা আছে। 


রাজ্যের মধ্যেই মানাসক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল 
স্থাপন করার প্রস্তাব হয়েছে। তাতে ৫০০টি রোগিশয্যা থাকবে । 
এখন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সংক্রামক রোগ দমনের দায়িত্বভার ছিল 
জেলা বোর্ড ও পোঁর-সঞ্ঘের হাতে। তাঁরা সরকার থেকে অর্থসাহাষ্য 
পেতেন এবং সরকার স্বাস্থ্য দস্তর তাঁদের পরামর্শ দিতেন ও 
জরুরণ অবস্থায় সাহায্যও করতেন। 


চাকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা 
প্রত্যেক বছর প্রায় ৪০০ জন ডাক্তার চারটি মোঁডক্যাল কলেজ 
থেকে পাস ক'রে বেরোন। কলেজগযালতে প্রত্যেক জেলা থেকে 
MORRIS ছাত্র নেওয়ার স্থায়ী নিয়ম আছে। তার ফলে কোন 
_-অণ্যলই চাঁকৎসাবদ্যা শিক্ষার সুবিধা থেকে afew হয় নি। 
ভাগ্র পাওয়ার পরে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রোসডেল্সী 
জেনারেল হাসপাতালের উন্নীতসাধন করা হয়েছে এবং নতুন নতুন 
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বিভাগ খোলা হয়েছে। গবেষণাকাজের জন্য স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিন ও তার সংলগ্ন হাসপাতালটির যথেষ্ট উন্নীতসাধন করা 
হয়েছে। 


“pa ও ধাত্রধীবদ্যা | খৰ 

নার্স, wat, স্বাস্থ্যপারদার্শকার এতাঁদন অভাব ছিল। সেই 

অভাব দূর করার জন্য রাজ্যের সর্বত্র, বিশেষত গ্রামাণ্থলে, এই শ্রেণীর 
কর্মীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় ১,০০০ কমীর শিক্ষার 
সুবিধা হচ্ছে। দ্বিতীয় পণবার্কণী পাঁরক্পনার কার্ষকালে আরও 
বোৌশ করে এই সুবিধা দেওয়া হবে। আরও আঁধকসংখ্যক স্বাস্থ্য- 
পারিদার্শকা ও পল্লশ-ধান্রীদের তাঁলম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


আমাদের পল্লী -স্বাস্থ্যকেন্্গাীলর জন্য জাম ও নগদ টাকা "দয়: 
সাহায্য করতে জনগণ যেভাবে এশিয়ে আসছেন তাতে যথেষ্ট আশার 
ACM হয়। 


এখন পযন্ত ষে সফল পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় রাজ্যের 
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সতেজ সরল সবল শ্যামল পল্পবঘন দেহ 
শালতরুবর হেরি মনোহর মুগ্ধ হয়েছ কেহ? 
দিয়াছে স্বাস্থ্য পাহাড়ী মাঁটর রস আর জলবায়ু 
তাই সে অমন রূপের সঙ্গে পেয়েছে দীর্ঘ আয়ু । 
তাজমহলের অপরূপ রূপ হেরি কে WN নয়? 
নবনীকান্তি CHA কিন্তু তার মর্মরময়। 

গভীরে falas ap ভিত্তি দিয়াছে স্বাস্থ্য বল 
তাই সে অমন চাঁদের আলোকে আজো করে ঝলমল । 
মোতির অঙ্গ দ্যুতিলাবণ্য লশলা তরঙ্গতময় 
হাঁরক তাহার জ্যোতর ছটায় তমোরাশ করে ক্ষয়। 
কোথা পায় এরা এমন সুষমা? কঠোর অণুর দল 
দিয়াছে এদের অটুট PA তাই এরা উজ্জবল। 
সবল অশ্বে HHS বীরে দেখেছ fe একবার? 
অসুরের মত স্বাস্থ্য বীরের পশুর স্বাস্থ্য সনে ২ 
মিল শুরশ্রী করে যা রচনা আছে তা কাঁবর মনে । 
নহে প্রসাধনে বসনে ভূষণে বিলাসের ALL, 
স্বাস্থ্যই হ'ল দৃঢ় কঙ্কাল, পিশিতচর্ম্মে রূপ 
সৌরভ যাঁদ লাবণ্য, তবে, স্বাস্থ্য তাহার ধূপ। 





১৪১ 





ut | 


\ 





ঢাক্তাঘ জ্যোতির্ময় ঘোষ, এম এ, পি-এইচ ডি, 


এফ এন আই 


যে-কোন প্রকার *বাসকম্টের নামই হাঁপান। এইসকল, হাঁপানির 
কারণও বহ্‌ঃপ্রকারের। একটি সুস্থ সবল বালক ate অনেকখান 
দৌড়াইয়া আসে, তাহা হইলে সে হাঁপাইতে থাকে। Bare এক- 
প্রকার হাঁপানি। কিন্তু ইহা রোগ নহে। সাময়িক কারণে এই 
মবাসকম্টকে সাধারণত আমরা হাঁপাঁন বাল না। Tatar কারণে এই 
কম্টের উদ্ভব হইয়া থাকে। 

এই রোগের কারণ Tra করা সহজ নহে। অনেক সময়ে দেখা 
যায়, পরিবারস্থ কাহারও এই রোগ থাকিলে, তাঁহার সন্তানসম্ততি 
এবং 'নকট-আত্মীয়গগণেরও এই রোগ জন্মে। মোটের উপর মবাসনালপ 
এবং তৎসংক্রান্ত 'বাভন্ন অবয়বের কোন বিশেষ প্রকার বৈকল্যই যে 
ইহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও fe কারণে Ce বৈকল্য 
ঘটে, তাহা সঠিকভাবে অবধারণ করা যায় AT! 

অনেক সময়ে দেখা যায়, অন্যান্য অসুখের ফলে দেহযন্দের নানা- 
প্রকার বৈকল্যের সঙ্গে হাঁপানিও দেখা দেয়। বাত, উপদংশ, যক্ষা ' 
প্রভৃতি রোগ প্রবল হইলে অনেক সময়ে হাঁপানির উদ্ভব হয়। 
হাঁপানি রোগের সূত্রপাত অন্য নানা কারণেও হইতে পারে। আঁতিরি্ত 
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ঠান্ডা আবহাওয়ায় বা স্যাঁথসে*তে বাঁড়তে বাসের ফলে কাহারও 
কাহারও হাঁপানির উদ্ভব হয়। যাঁহাদের হাঁপানি আছে, তাঁহাদের 
মধ্যে সকলেরই একপ্রকার জলবায়ু বা আবহাওয়া সমান সহ্য হয় না। 
যে আবহাওয়ায় যান ভাল থাকেন, সেইরূপ আবহাওয়াতেই তাঁহার 

_. বাস করা কর্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, গুরুপাক 
আহার a তজ্জনিত পরিপাকের ব্যাঘাত হইতে *বাসকম্টের উদ্ভব 
হয়। এসকল ক্ষেত্রে আহারাদ সম্পর্কে সতর্ক হইলে উপসর্গের 
উপশম হইয়া থাকে। অনেক সময়ে হাঁপানির আক্রমণের মূলে 
রোগীর কোনপ্রকার একাঁট স্নায়বিক দুর্বলতা বা খেয়াল পারদৃণ্ট 
" হয়। কোন কোন বিশেষ গন্ধ কোন কোন রোগণর *বাসকম্টের কারণ 
হইতে পারে। 


*বাস-নালী এবং তাহার শাখা-প্রশাখা কোনপ্রকার রোগে আক্রান্ত 
- হইলে তাহা হইতে শ্বাসকষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য ” 
যাহারা পুরাতন ব্রশ্কাইটস রোগে ভোগেন, তাঁহাদের অনেকেই 
কালক্রমে হাঁপাঁন রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের 
রোগীর সংখ্যা খুব বেশ! ইহারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাঁপাইতে 
হাঁপাইতে যখন কছু শন্ত কাঁশ বাঁহর হইয়া যায় তখন একট; উপশম 
বোধ করেন। এই কম্টলাঘব সকলের সমান সময়ে হয় না! 
কাহারও দুই-এক ঘণ্টা এই শ্বাসকষ্ট থাকে, আবার কাহারও সারাঁদন- 
রাতিও থাকতে পারে। পৌনঃপুনক আক্রমণ এই রোগের একটি 
প্রধান লক্ষণ। এই রোগ রাবিতে, বিশেষত শেষরান্রিতে, প্রবল হয়। 
তবে এ বিষয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অনেকে দিনেও খুব কষ্ট 

--* পাইয়া থাকেন। 
ale অন্য কোন কঠিন ব্যাধ হইতে ক্রমশ এই হাঁপাঁন রোগ 
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হাঁপানিরও উপশম হইতে পারে। শবাস-প্রশ্বাসের সাঁহত হৃদৃষল্তের 
ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক। সেইজন্য হৃদ্ষন্ত্ের বাবধ রোগ হইতেও হাঁপানি 
উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ রোগকে হৃদ্যন্ত-সম্পার্কত 
(কার্ডরাক) হাঁপানি বলা ষায়। এই রোগে ১১০ 
মূল চিকিৎসা । 7 
হাঁপানি রোগ বাত-বহহমন্রাদর ন্যায় দীর্ঘীদন ধরিয়া লয় 
থাকে। দশ, পনর, এমনাক 'রশ-চাল্লশ বংসরও চালতে পারে। এই . 
কারণে সাধারণত একটি ভুল ধারণার ATG হইয়া থাকে। লোকে মনে 
করে হাঁপাঁন রোগই দীর্ঘ আয়ুর কারণ। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। 
কোন রোগই আয়ুবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একাঁট 
কথা বলিতে চাই। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, অজীশর্ণ 
(ভসপেপসিয়া) রোগীরা wet, হইয়াছেন। ইহার কারণ অজশর্ণ 
' রোগ নহে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল রোগ'র মধ্যে অনেকে -ং 
বাধ্য হইয়া আহারাঁদ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতা ও নিয়মান্বার্ততা 
অবলম্বন কাঁরয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে দণর্ঘজবন লাভ কাঁরয়া 
থাকেন৷ বাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা ক্রমশ বিবিধ প্রকার কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হইয়া HINT, হইতে পারেন ATI 

হাঁপানি রোগ যে-কোন বয়সেই হইতে পারে, যাঁদও বোঁশ বয়সেই 
ইহার আক্রমণাশঙ্কা বৌশ। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, ইহা 
হইতে নানাপ্রকার গুরুতর উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে! এই রোগ 
হইতেই কঠিন হৃদরোগের সৃষ্টি হইতে পারে এবং ক্রমশ শোথ 
প্রভাত লক্ষণ প্রকটিত হইতে পারে। 

পরামর্শ লওয়া FSM! CHES একান্ত অসহনীয় হইলে সামায়ক 
কম্টলাঘবের জন্য কোন জোরালো ওুষধ খাওয়া অনিবার্য হইতে পারে, 
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কিন্তু এরূপ ওষধযে রোগের প্রকৃত প্রাতকার হয় না। যেমন, 
অসহনীয় মাথা ধরা জোরালো দুই-একটি বাঁড় খাইলেই সারিয়া যায়, 
fey উহাতে মাথাধরা রোগের কোন উপকার হয় না। হাঁপানি 
রোগের চিকিৎসা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে যে কোন 
_ ঈদদর্ঘকালব্যাপী রোগের চিকৎসাই বহু সময়সাপেক্ষ। 


যাঁহাদের হাঁপানি রোগ আছে অথবা এই রোগের প্রাত প্রবণতা 
আছে তাঁহাদিগের পক্ষে সুচাকৎসা ব্যতশত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম 
পালনও অবশ্যকর্তব্য। এই নিয়মগুলি শুধু হাঁপানির জন্যই নহে, 
সাধুরণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। প্রথমত, ভিজা বা 
স্যাংসে'তে ঘরে বা বাড়তে বাস করা কর্তব্য নয়। কলিকাতার 
আঁধকাংশ বাঁড়র একতলা হাঁপানি রোগণর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতিকর। 
দ্বিতাঁয়ত বদ্ধ বাতাসে বাস বা,শয়ন করা কর্তব্য নয়। জানালা 
খুলিয়া শোওয়াই বিধেয়। তৃতীয়ত, যাহাতে aie, কাশি না হয়, 
তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। এ 'বষয়ে সকলের পক্ষে এক নিয়ম 
প্রযোজ্য নয়। কি কি অবস্থায়, বা কি কি করিলে সার্দকাঁশ হয় 
বা বাড়ে, তাহা মনে রাখিয়া প্রত্যেককে তদনুসারে সাবধানতা 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে। চতুর্থত, যাহাতে পেট গরম হয়, অম্ল 
জন্মে, উদ্‌গার হয়, পেটে বায় জন্মে, এরুপ আহার বর্জনীয়। 
রাত্রে কদাচ গুরু আহার কর্তব্য নয়। পণ্চমত, ধাঁল ও ধূমপারপূর্ 
বাতাসে কখনও থাকা কর্তব্য AT! AIS, গাঁড়র পশ্চাতে যে ধুম 
গতি হয়, তাহা হইতে সর্বদা দূরে থাকবার চেষ্টা করা কতব্য। 
গ্তমত, SEA গায়ের গন্ধ হইতেও দুরে থাকা FSA! 

fafay কঠিন রোগের ন্যায়, এই রোগেও শুধু পাচীকৎসাই 
যথেষ্ট নয়, সংযম ও সতর্কতাও একান্ত আবশ্যক। 
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আনহর্বেদশাস্্মতে 'ঘিয়ের চেয়ে আটগুণ বোঁশ উপকার নাকি তেলে । 
- তবে সে উপকার পেতে হ'লে তেল খেলে চলবে না। জিনিসট 
. অর্বাঙ্গে মর্দন করতে হবে। এখানে এই “মর্দন” কথাটি ভাল কারে 
হৃদরজ্ম করা দরকার। উপকারাঁট যাঁদ AL তেল-এর দ্রব্যগুণের 
উপরই নির্ভর করত তা হ'লে মর্দন শব্দটি ব্যবহার করার প্রয়োজন_ 
হ’ত না। বস্তুত উপকার এখানে শুধু তেল-এর জন্যই নয়, মর্দন 
বা মালসের উপরও তা অনেকথান নির্ভর করছে। 

তেল অবশ্যই শরীরের পক্ষে 'হতকর। আমাদের দেহের 
প্রয়োজনে গান্রচর্মের নিচে অক্পাবিস্তর চার্বর একটা স্তর থাকা 
প্রয়োজন। দেহে তেল মালিস করলে লোমকূপের মধ্য দিয়ে ছটা 
তেল শর'রে প্রবেশও করতে পারে। আসল কথা fers সেইটিই 
নয়া, এখানে আসল কথা মাঁলসকে আশ্রয় ক'রে দেহের মাংসপেশী- 
গুলির ব্যায়াম ও ঘর্ষণ মদনের ফলে দুত রন্তসণ্ালন ব্যবস্থার 
উন্নয়ন। emis “মদন” শব্দ ব্যবহারের এইটাই প্রকৃত 
তাৎপর্য! রর 
সুতরাং শাস্ত্র-নিদেশি পালনের দ্বারা প্রকৃত উপকার পেতে হ'লে 
দেহে তেল. শুধু লেপন' করলেই চলবে না। তা. করলে ঘন ঘন 
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পোশাক কাচার ফলে রজকের হয়তো কিছ; উপকার হ'তে পারে, 
Tey যার অঙ্গে তেল লেপন করা হবে, তার খুব বেশ উপকার 
সম্ভাবনা নেই-একমান্র গান্রচর্ম মসৃণ থাকা Beto 


প্রকৃত উপকার পেতে হ'লে তেল য়ে অক্গাপ্রত্যঞ্গ উত্তমরূপে 
-মলাই” করতে হবে। এমনাক তেল না নিয়ে শুধু ডলাই- 
মলাই করলেও অনেকখানি উপকার হবার কথা। তবে রুক্ষ 
মাঁলিসে গান্রচর্মে অযথা বোশ ঘসা লাগে। অপরপক্ষে তেলাহাত 
গায়ে সরেও ভাল; তা ছাড়া তেলের যে আধকন্তু উপকার তা 
তো আছেই। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের তেলমাখা তেমন পছন্দ নয় 
বলে, সেখানে শুধুহাতে মালসের বদলে টালকাম পাউডার 
সহযোগে মালিসও প্রচালত। তবে যাঁরা বোৌশ উপকারলাভের 
পক্ষপাতী তাঁরা আলভ অয়েল অর্থাৎ জলপাই-এর তেল ব্যবহার 
ক্রেন! 


আমাদের দেশে একটা কথা আছে, “বাঙালীর শরাঁর তেলে-জলে”। 
তা শুধু বাঙাল কেন বিহারী, elvan, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, 
হিন্দুস্থান, গুজরাট, মারাঠা, মাদ্রাজী প্রভৃতি সব ভারতবাসীরই 
অভ্যাস, তেল মেখে স্নান করা। তবে এক রকমের নকল বিলাতিয়ানার 
প্রভাবে আজকাল অনেকে এই eta অভ্যাসাটি ত্যাগ করছেন। 
Tory অন্ধ অন্ুকরণের মোহে একটি উপকার অভ্যাস বর্জন 
অন; চিত। 


অবশ্য, কেবল 'নয়মরক্ষা হিসাবে এক “খাবলা” তেল গায়ে থাবড়ে 
কানমতে স্নানপর্ব সমাধা করলেও বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা TT! 
এখানে আসল কথাই হ’ল মর্দন। জিনিসটা শ্রম ও সময় সাপেক্ষ । 
তেমনই উপকারও পাওয়া যায়] 
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তবে অধুনা কঠিন Sa প্রয়োজনে লোকের যে অবসর 
কম, এ কথাও ঠিক। কিন্তু, জাঁবনরক্ষার প্রয়োজনেই যে দেহে/ 
তৈলমর্দন অত্যাবশ্যক! অতএব অন্যাদক থেকে কিছুটা সময় 
বাঁচিয়েও এ অভ্যাসাট বজায় রাখা low! যাঁরা অন্যবিধ ব্যায়াম, 
অন্তত করতে পারেন। 
ক 
তেল বাদ দিলেও ate বা চলে মালিস বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না। 
পালোয়ানরা আখড়ার নরম মাঁট দিয়ে যে গা ডলে তাতেও ACEH 
উপকার হয়। আর এক কথা। শুধু মাথায় বা দু-একাট অঙ্গে 
তেল মাঁলস করলে চলবে না-সর্ব অঙ্গেই সমান মনোযোগের সঙ্গে 
রশীতমত মাঁলস হওয়া চাই। নিত্য এই অভ্যাসাট বজায় রাখতে 
পারলে শরাঁরটি সারাদিন স্নিপ্ধ থাকবে, মন-মেজাজ প্রফুল্ল থাকবে 
এবং সহঙ্গে বাতে ধরার বা ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকবে AT! 
তেল মালিসের আবার নিয়ম আছে। ঘসবার সময় হাত চালাতে 
হবে, শরীরের নিচের দিক থেকে উপরের দিকে। আয়ুর্ষেদমতে 
তৈলমদ্ন আরম্ভ করতে হবে প্রথমে পা দুটিতে এবং ক্রমশ দেহের 
উধর্বাংশে উঠতে উঠতে সবশেষে তৈলমর্দন করতে হবে মস্তকে। 
প্রথমেই মস্তকে তৈলানিষেক' আয়্দর্বেদমতে aay! স্নানের বেলায় 
কিন্তু বিপরাঁত। প্রথমে ধুতে হবে মাথাটি তারপর দেহের অন্যান্য 
অংশ ভিজোবার বিধি। . .. / 
এ রনির রানা চেয়ে বৌশ উপকার 
পাওয়া যায় আবার নিজের হাতে নিজের দেহ মর্দন করাতে । অন্যে 
ছ্বারা দেহ মর্দন করালে তাতে আরাম হ'তে পারে 'কল্তু ব্যায়াম 
হয় না। 


oo 
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সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে জনসাধারণ তাদের শ্রম বা অর্থ দিয়ে বা অন্যভাবে 
সহষোগিত। করছেন। এই শ্গেচ্ছা-সহবোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে । ছবিতে 
একটি গ্রামের নরনারীকে একটি নাল! কাটার কাজ করতে দেখা যাচ্ছে 





MATOS বন্দ্যোপাধ্যায় 


ধনচুতলা” শব্দে আমি বলতে চাই সমাজের afew, অবহেলিত, দাঁরদ্র 
সম্প্রদায়ের কথা। বাস্তবাসী সম্তামজুরির, অল্প আয়ের মানুষদের, 
. কথা_অর্থাভাব- তো বটেই, উপরন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উচ্চাদর্শের, 
অভাব এবং কদর্য রুচি আর অভ্যাসের প্রভাব যেসব ' মানুষকে 
-সর্বরকমে শ্রীহীন করে রেখেছে।...স্বামীজী আর oe tert যাদের - 
মানুষের মত মানুষ ক'রে তোলবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন!... ' 

দেশের জনসংখ্যার এরা একটা বিরাট অংশ- এদের শ্রী না ফিরলে 
দেশের শ্রী ফেরা অসম্ভব! পর পর দুটো পণ্বার্ধকী পাঁরকজ্পনার 
লক্ষ্য এদের মানুষের মত মানুষ করে তুলে সমাজদেহের Aa TTT 
শ্লীসম্পাদন। a 
এদের অর্থনোতক উন্নয়নের জন্যে সরকার পরিকজ্পনা অন্যায় 
wre ক'রে চলেছেন পূর্ণোদ্যমে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নাত ঘট 
ক্রমে এদের: অন্যবিধ উন্নাতিও Wel ভাল ক'রে খেতে পরতে এবং 


থাকতে পেলে ক্রমে এদের চোখ ফুটবে, প্রাণে শুখ জাগবে, রুচি 
বদলাবে, আদর্শ উন্নত হবে। এসবই ঠিক। কিন্তু সেসব্ই তো 
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আর একাঁদনে হবে না? সরকারী দীর্ঘমেয়াদী পারকম্পনাগুলি 
ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করতে সময় নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের 
fe ব্যান্তগত কোনো দায়িত্ব, কোনো কর্তব্য নেই? আমরা, ষারা 
এরই মধ্যে তবু দুটো-খুব ভাল না হ'লেও মন্দ রকমেরও যা, হয় 
খেতে-পরতে পাই, তারা ক শুধু সাহিত্যচর্চর নামে অর্থহীন 
অমিল প্রলাপ, কলাচর্চার নামে ফল্‌ম্‌ স্টার-স্তত আর সর্বজন'ন' 
পুজার নামে আযমস্লিফায়ার প্রাতযোগতা নিয়েই মেতে থাকবো? 
কোথায় গেল আজ তরুণদের সামনেকার বড় বড় আদর্শ? 
অনেক সাধনায়, রক্তদানে আর জশীবনোৎসর্গের মূল্যে যাঁরা আমাদের 
জন্যে অজন ক'রে য়ে গেলেন. এই স্বাধীনতা, তাঁরা-কি এই আশা 
করেছিলেন যে স্বাধীনতা করায়ত্ত হবার পরই আমরা সব হঠাৎ 
হাত-পা গুটিয়ে এই ভেবে নিশ্চেম্ট হয়ে পড়বো যে, এবার স্বাধীন 
দেশের স্বাধীন সরকারই Tete ভোজবাজর মতো ক'রে দিক সব 
সমস্যার সফল সমাধান! এ 

তরুণদলের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ কই গঠনমূলক কার্ষসাঁচ 
রচনায়? বিয়াল্লিশ সালে তরুণ প্রাণের যে উৎসাহের উৎস শতমুখী 
স্রোতে বইয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধবংসসাধনার বন্যা- আঙ্ব 
গঠনসাধনার প্রয়োজনের দিনে সে-উৎসাহের উৎস ক শুঁকয়ে গেল? 


আমাদের তরুণসম্প্রদায় কি শুধু ভাঙ্গতেই জানে? গড়তে 
জানে নাঃ তারা কি শুধু বাজে হুজুগে পটকা ফাটাতে আর 
কান ফাটাতেই ওস্তাদ? পালপার্বণের ছুতোমা্রই তারা জ্যামাপ্ল- 
অথচ বস্তিতে বাঁস্ততে নৈশ "বিদ্যালয় প্রাতিচ্ঠা, গাঁয়ে গাঁয়ে স্বাস্থ্য- 
কেন্দ্র SSS কর্তব্যে সাড়া দিতে পারে নাঃ কেন তারা লন্ব্য 


১৫১ 


rer £ ৫ম বর্ঘ 6ম সংধ্যা 


লম্বা ছুটির দিনগুলিতে গ্রামাঞ্চলে আর শিল্পান্পলে গিয়ে স্বাস্থ্য- 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে না? SPE, অস্বাস্থ্য-শতু ক 
বিদেশ শরুর চেয়ে কম ক্ষতিকর? দেশের তরুণদল একজোটে উঠে- 
পড়ে লাগলে এসব A হাত থেকে দেশের সমস্ত লোককে মুক্ত । 
করে সব মানুষের হাতে দেহের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এনে দিতে L 
কাঁদন লাগে? দেশের একটা মোটা রকমের জনসংখ্যা যেখানে 
আশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের অধগন, সেখানে বাকি লোক স্বাধীনতার 
সুখ পৃর্ণভাবে উপভোগ করবে কী ক'রে? 


সমাজের 'িচুতলার মান্ুষগ্বলির মধ্যে স্বাস্থ্যাবাধ প্রচারের ব্রত 
আজ দেশের তরুণরা গ্রহণ করলে LS দেশের স্বাস্থ্যশ্লী ফেরার 
সম্ভাবনা ঘটে। কলেরা-বসন্তের মত মহামারীর সময় পালনীয় 
সাবধানতাগ্দাল সম্পর্কে আজও তাদের কাছে আরও ব্যাপক প্রচারের . 
প্রয়োজন রয়েছে। সরকার, কর্পোরেশন ও 'িডীনাঁসপ্যালিটিগযলির 
' তরফ থেকে যে প্রচার, Cl তো আছেই_-এর ওপরেও প্রয়োজন রয়েছে 
তরুণ দলের Mew mime প্রচারের। সহানুভঁতর সঙ্গে 
তাদের কাছে এঁগয়ে গিয়ে তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন ক'রে 
জনে জনে তাদের সব কথা বুঝিয়ে দিতে পারলে আরও বেশি কাজ . 
হবার সম্ভাবনা। এতে টাকা খরচের প্রয়োজন তেমন নেই, যেমন 
আছে নিষ্ঠা, এবং ধৈর্ষের। 








কাঁলিকাতা স্পোর্টস বিল 


গত ২৬এ অগাস্ট FIGS ষুগান্তকারশ ‘কাঁলকাতা স্পোর্টস বিল’ 
_ {বিধানসভায় বিনা প্রাতবাদে গৃহীত হয়েছে। বিরোধ বা অন্য কোন 
দলের কোন সদস্য নীতিগত দক থেকে এই বলের কোন প্রাতবাদ 
করেন fa বিধানসভার ইতিহাসে খুব কম বলই সকল দলের এমন 
নীতিগত সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং আজ নিঃসন্দেহে 
এ কথা বলা চলে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এই িলাটিকে অন্তরের 
সঙ্গে স্বাগত জানয়েছে। 

এই আইনের বলে কাঁলকাতার 'বাভন্ন প্রকার খেলাধূলার উন্নাত- 
বিধান ক'রে স.ষ্ঠুতর 'ভীন্ততে প্রাতিজ্ঞা এবং বহতপ্রত্যাঁশত স্টৌডয়াম 
নির্মাণের উদ্দেশ্যে (১) কলিকাতা স্পোর্টস বোর্ড (২) স্পোর্টস 
কন্ট্রোল কমিটি ও (৩) কাঁলকাতা স্পোর্টস আসোঁসয়েশন_ এই Toate 
সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। 

স্পোর্টস বোডঃ স্পোর্টস MV রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত 
পাঁচ জন সদস্য সয়ে গাঠত হবে। বোর্ড স্পোর্টস আ্যসোঁসয়েশনের 
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we ২৬এ অগাষ্ট জগতে হোল্তকারা "কলিকাতা 
বিধানসভায় বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়েছে। বিরোধশী বা অন্য ত 
দলের কোন সদস্য নশীতগত দিক থেকে এই বিলের কোন : ik 
করেন নি। বিধানসভার ইতিহাসে খুব কম বিলই সকল দলের , 
“নীতিগত সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং আজ 
_ এ কথা বলা চলে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এই বিলটিকে ঃ 







| fax রডের ভাঁত্ততে প্রতিষ্ঠা এবং বহ-প্রত্যাশিত 
৩ উদ্দেশ্যে (১) কলিকাতা স্পোর্টস বোর্ড (২) স্পোর্টস 
কন্ট্রোল কমিটি ও (৩) কালিকাতা স্পোর্টস আযসোসিয়েশন--এই তিনটি 








পচ জন সমস্য নে গতিত হবে। rare দেগা 
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সমুদয় ধনসম্পান্তর আঁছর্‌পে কাজ করবেন। তাঁরা স্টোডয়াম নির্মাণ 
ও নতুন খেলার মাঠ তরি করার ভার পাবেন, অর্থসংগ্রহ করবার ব্যবস্থা 
করবেন, গভর্নমেন্টের অর্থসাহাষ্য গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজন হ'লে 
স্টোভয়াম নির্মাণের জন্যে বাজার থেকে we সংগ্রহ করতে পারবেন। / 
মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি অনুযায়ী এই বোডই সমগ্র পাঁরকজ্পনার কেন্দ্র 
স্বরূপ | 


স্পোর্টস কন্ট্রোল কাঁমাটিঃ স্পোর্টস কন্ট্রোল কাঁমাটতে মোট ২৫ 
জন সদস্য থাকবেন। তার মধ্যে অনুমোদত সংশ্লম্ট স্পোর্টস 
সংস্থাগ্দাল থেকে ১২ জন প্রাতানাধ নির্বাচিত হবেন। ৪ জন সদস্য 
আযসোঁসয়েশনের সদস্য নির্বাচন করবেন। ৪ জনকে রাজ্যসরকার 
মনোনীত করবেন এবং স্পোর্টস বোর্ডের ৫ জন সদস্য প্রদাধকারবলে 
তাতে থাকবেন। কাঁমাঁটর নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকাল হবে for: 
বছর। তবে প্রথম যে কন্ট্রোল কাঁমাট হবে তার সদস্যরা দু’ বছরের 
জন্যে বাল থাকবেন। 


কন্ট্রোল কাঁমাটর ক্ষমতা হবে ঃ-€১) বাভিন্ন রকমের খেলা ও ম্যাচের 
ব্যবস্থা, fara ও পাঁরচালনা এবং ট্রীফগুল দেবার ব্যবস্থা করা; 
(২) বিভিন্ন খেলাধুলার উন্নাতীবধান এবং খেলোয়াড়দের শিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা; (৩) 'বাভন্ন SWRA ও ম্যাচ খেলাবার জন্যে 
বোর্ডের অনুমঁত নিয়ে যে-কোনও খেলার মাঠ এবং স্পোর্টস স্টোঁডয়াম 
ব্যবহার করতে পারবেন। কামাট বিভন্ন ক্রাঁড়া ও ম্যাচ দেখবার জন্যে 
বোর্ডের অনুমতি নিয়ে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন; (8). 
কন্ট্রোল কমিটি আলাদা-আলাদা রকম খেলাধুলার জন্যে বিভিন্ন সাব- 
কাঁমাট গঠন করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট খেলাধুলার পাঁরচালনভার 
ও ক্ষমতা এসব সাব-কাঁমাটর উপর অর্পণ করতে পারবেন। 
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স্পোর্টস আ্যাসোসয়েশন£ স্পোর্টস জ্যাসোসয়েশনই হবেন মূল 
সংস্থা। এঁ আসোঁসিয়েশনের সদস্য হবার জন্যে একটা ফী fate 
থাকবে। এ fe দিয়ে 'নম্নোন্ত শ্রেণীর ব্যান্তগণ আ্যাসোসিয়েশনের সভ্য 
হতে পারবেনঃ অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট 'বাঁভন্ন স্পোর্টস সংস্থার যেসব 
প্রকৃত সদস্যের নাম এ সংস্থার রোজস্টারে আছে তাঁরা -এবং তাঁরা 
ছাড়াও জ্যাসোসয়েশন আর যাঁদের সভ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী 
হবেন তাঁরা। আ্যাসোঁসয়েশন ইচ্ছে করলে কোন ব্যান্তর ক্ষেত্রে fates 
ASST না নেবার সিদ্ধানতও করতে পারবেন। তবে আবিলম্বে এই 
আইনের বলে যে আসোসয়েশন গাঠিত হবে, তাতে শুধু রাজ্যসরকার 
কর্তৃক মনোন'ত. ব্যান্তরাই থাকবেন। তাঁদের কোন ফা দিতে হবে না 
এবং তাঁরা ২ বছরের জন্যে সভ্য থাকতে পারবেন। 


আসোঁসয়েশন অন্যান্য সহ স্পোর্টস কাঁমাটর সদস্য নির্বাচন 
করবেন, TAS সভার অনুষ্ঠান করবেন এবং Taleo ফা নিয়ে 
স্পোর্টস সংস্থাগ্ঁলকে অনুমোদন দিতে পারবেন। 


এই আইনটির এন্তয়ার কাঁলকাতায় কার্যকর থাকবে এবং রাজ্য- 
সরকার কর্তৃক বিজ্জাঁপত একটা তাঁরখ থেকে চাল; হবে। 


ফুটবল 


ফুটবল লণগ থেলাঃ কলকাতার প্রিয় ফুটবল লীগ খেলা গত ৬ই 
অগাস্ট শেষ হয়েছে । মোহনবাগান দল লণগ-চ্যাণম্পয়ান এবং ইস্টবেঙ্গল 
ও এরিয়ান দল উভয়েই সমান পয়েন্ট লাভ করায় ষুপ্মভাবে লশগ-রানার্স 
হবার গোঁরব লাভ করেছে। লগ খেলায় এরিয়ান দল এই বছরই প্রথম 
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AAA হবার গোঁরবলাভ করল । লাগ খেলায় কোন্‌ দলের স্থান 


কোথার তার পূর্ণ বিবরণ “নিচে দেওয়া হ'লঃ 


মোহনবাগান 
' এবিযাল . 
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লশগ খেলার নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান . বছরের লীগ তাঁলকায় 
অরোরা সবচেয়ে কম পয়েন্ট লাভ করায় আগামী বছর প্রথম বিভাগে 
খেলার অধিকার থেকে বাণ্িত হ'ল। দ্বিতীয় বিভাগীয় লীগের 


বাল *প্রাতভা দল [বিজয় হওয়ায় আগাম বছর প্রথম [বিভাগে 
খেলবার যোগ্যতালাভ করেছে | 

ভারভণঁয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফরঃ ইউ এস এস আর ফুটবল 
ফেডারেশনের আমন্ত্রণে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ২২ জন 


খেলোয়াড় ও ৮ জন কর্মকর্তা সহ বিরাট একট দল এক মাস কাল 
রাশিয়া সফরের উদ্দেশ্যে গত ১২ই অগাস্ট রাশয়ার পথে AMAT করেছে। 


রাশিয়ায় অবস্থানকালে SHOT দলকে মোট ৬টি খেলায় অংশগ্রহণ 
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+ 


= 
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করতে হবে। গত জানুয়ারি মাসে AMAA ফুটবল দল ভারত সফরে 
এসে তাদের চমকপ্রদ খেলা দৌখয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় জনসাধারণের 
কাছ থেকে অকুন্ঠ প্রশংসাই লাভ করে নি, প্রত্যেকটি খেলায় ভারতীয় 
দলগুলকে একের পর এক পরাজিত ক'রে ভারতীয় - 
দলের তুলনায় তাদের খেলার মান যে বহুলাংশে উন্নত সে কথা বারে বারে 
প্রমাণ করেছে। তবে এই সফরের মধ্য 'দিয়ে দুই দেশের প্রণীতর 
সম্পর্ক আরও TH হবে এবং ভারতীয় খেলোয়াড়েরা রাশিয়ার 
খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অনেক নতুন শিক্ষা লাভ ক'রে আসতে পারবেন 
বলে আশা করা ষায়। ভারতাঁয় দলের হয়ে" প্রাতদ্বান্বতা করবার 
জন্যে যে ২২ জন খেলোয়াড় যাত্রা করেছেন তাঁরা হলেনঃ 


গোলঃ সঞ্জীব ও এস শেঠ; ব্যাকঃ এস মান্না (অধিনায়ক), 

'_ আজজ, সোমান ও aloe; হাফ-ব্যাকঃ রতন সেন, চন্দন 
PR এম এ সালাম, সালাভ, নূর; ফরোয়ার্ডঃ জোসেফ 
fats, কানাইয়ান, শিরিশ বর্ম, লায়েক, এ ব্রাগাঞ্জা, জে এন্টনী, 
এস রায়, আমেদ, এস ঘোষ, স্যাক্সাব ও পূরণ বাহাদুর । 


ভারতীয় ফুটবল দলের আফগানিস্ঘান সফর£ আফগানিস্থানের 
BO উৎসবে যোগদানের জন্যে SAS ফুটবল ফেডারেশন ১৫ জন 
খেলোয়াড় নিয়ে গাঁঠত একটি ফুটবল দলকে কাবুলে পাচিয়েছেন। 
এই দলের হয়ে যেসব খেলোয়াড় যাত্রা করেছেন তাঁরা হলেন- গোল ঃ 
Sort মেহীশুর) ও এস Text (বাঙলা) ; ব্যাকঃ 'ব রায়, 
আব্দুর রহমান (বাঙলা) ও যেস; দাস (মহাশুর); হাফব্যাকঃ 
আমদ হোসেন (হায়দরাবাদ), গুলাব সিং (বোম্বাই), অমল দত্ত ও 


৮ পি বড়ুয়া (Alea); ফরোয়ার্ডঃ মৈন্াদ্দন (সহ-অধিনায়ক 


হায়দরাবাদ), ইয়ামাঁন, আস্পারাও আঁধনায়ক-_বাঙলা)। থঙ্গরাজ 
(মাদ্রাজ), অরোকণস্বামী সোঁভসেস) ও জি সামল ডৌঁড়ষ্যা)। 
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ware £ 6ম বর্ষ ওম সংখ্যা 
বিশ্ব ঘুব-উৎসব 


. faq ফুব-উৎসবের ১৪ 'দিনব্যাপশ fa উৎসব ও stor 
প্রাতযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গত ১৩ই অগাস্ট 
পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরীতে শেষ হয়ে গেছে। কুঁড়াটর আঁধক 
'বাভন্ন প্রাতষোগ্তায় ৪,০০০এর বোশ আযাথলেট যোগদান Wal 


es বিশ্ব রেকর্ড ও ২টি নতুন ইউরোপীয় রেকর্ড প্রাতষ্ঠিত হয়। 


করতে সমর্থ হন। [কোন্‌ দেশ কতগ্ীল পদক লাভ কারে কোন্‌ 
স্থান লাভ করে তার তাঁলকা 'নচে দেওয়া হ'লঃ 


a 


". (১) ব্বাশয়া- স্বর্ণপদক" ৬৭টি, রৌপ্যপদক ৫১টি ও ৱরোঞ্জপদক - - 


৪৪াট ; (২) পোল্যান্ডস্বর্ণপদক ২৭টি, রোপ্যপদক ৩১ 
ব্রোঞ্জপদক ৩৩টি; (৩) চেকোম্লোভাকিয়া-স্বর্ণপদর ১৫টি, রো।' 
পদক ৩৪টি ও ব্রোঞ্জপদক ১৯টি ; (8) হাঞ্গেরী মোট &৬টি ; (৫) 
পূর্বজামানি-মোট ৩১টি); (৬) রুমানিয়া- মোট ৩৮টি; (৭) 
" বুলগোঁরয়া-মোট ১৮টি ; (৮) মিশর_মোট ১১ট; (৯) জাপান 
মোট ৮টি ; (১০) অস্ট্রিয়া-মোট ৭টি ; (১১) ইরাণ_ মোট ডট ; 
(১২) চঈন_ মোট ৬1ট ; (১৩) অস্ট্রোলয়া--মোট ৫টি ; (১৪) ব্রিটেন 
-মোট ৪টি; (১৫) ফিনল্যান্ড মোট ৩াঁট; (১৬) মৌক্সিকো- 
মোট ২টি; (১৭) ভারত--১ট ; (১৮) ফ্রাল্স_১ট। 


বিশ্ব যূব-উৎসবে ভারতাঁয় হকি দলের সাফল্যঃ বিশ্ব যুব-উৎসবে 
ভারতায় দল একমাত্র স্বর্ণপদক লাভ করেছে হাঁকিতে জয়লাভ করার 


জন্যে। যুব-উৎসব থেকেও আন্তর্জাতিক খেলাধুলার বৃহত্তর আসর -. 


আঁলাম্পকেও ভারত গত পাঁচাট আঁলাম্পকে হাঁক খেলায় অপরাজত- 
ভাবে স্বর্ণপদক লাভ ক'রে আসছে। যাই হ’ক, ভারতীয় হাঁক 


১৫৮. 
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খেলোয়াড়েরা ভারতের অপরাজিত আখ্যাকে অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ 
হয়েছেন বলে ভারতাঁয় জনসাধারণের কাছ,থেকে নিঃসন্দেহে প্রশংসা- 
ভাজন হবেন। ভারত এই প্রাতযোঁগতায় জয়লাভ করবার পথে প্রথম 

om রাউন্ডে পূর্ব জার্মানিকে ১১-১ গোলে, দ্বিতীয় রাউন্ডে চেকো- 
»' ম্লোভাকয়াকে ৩-০ গোলে, কোয়াটার-ফাইন্যালে - আস্ট্রয়াকে ১-০ 
গোলে, সোঁম-ফাইন্যালে 'মিশরকে ৬-০ গোলে এবং ফাইন্যালে 
প্যোল্যান্ডকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ 
করে। 


ঢোনন 


কাপঃ টোনস খেলায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগত প্রাতযোগিতাকে- 
কাপের খেলা বলা হয়। এই আন্তর্জাতক ডোঁভস কাপের 
খেলা গত ২৮এ অগাস্ট নিউইয়র্কে শেষ হয়েছে। অস্ট্রোলয়া 
এই খেলায় আমোৌরকাকে ৫-০ খেলায়. শোচনায়ভাবে 
পরাজিত ক'রে গত বছরের বিজয়ী আমোরকার কাছ থেরে-ডোঁভস 
কাপ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। |এর. আগে একমাত্র ১৯৪৮ 
সালে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার কাছে এরকম শোচনীয়ভাবেই ৫-০ খেলায় 
পরাজিত হয়েছিল। 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারণী ae অযশক্ষক শ্রীশ্যভেন্দ; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ote 
ও পশ্চিমবঙ্গ জনম্বাদ্ধ্যাবভাগেব পক্ষে প্রচারবিভ্ঞাগ হইতে প্রকাশিত 
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বল্বার কথা__সম্পাদকীয় 

_ পেটে দাত নেই _মণিকা দেবী  ... 

শরীর ও ব্যালসিযাম--জীদিলীপকুমার রাহ 

সবই কি সয় ?--জীদিবোন্দু ঘোষ a 

কুষ্ঠরোগ ও জনসেবাত্রত 
দা 


5৬২ 





অথচ ওঁ এক খাদ্যকে আশ্রয় ক'রেই কত না রোগ আমাদের শরীরে - 
| 


দিকে আজকালকার কর্মব্যস্ততার দিনে, বিশেষ ক'রে শহরের 
, দিনে অন্তত একবার বাইরের খাবারদাবার খেতেই TAI 
আর ওইট.কুতেই কত 'বিপান্তর আশঙ্কা! কিন্তু এমনটা কেন হবে? 
ন্যায্য দাম দিয়ে খাবার খাব, তব বিশুদ্ধ হিতকর খাদ্য খেতে পাব, 
না! এ 
যুরোপের বহু দেশ যাঁরা পর্যটন ক'রে এসেছেন, বহ্াদন ক'রে 
এক-একটা জায়গায় থেকেছেন এবং একটানা হোটেলে সরাইতেই 
[তনবেলা চারবেলা ক'রে খেয়েছেন, তাঁরা বলেন, সারা ফুরোপের 
কোথাও কখনও বাইরে খাওয়ার জন্যে তাঁদের কোনাঁদন শরণর খারাপ 
হয় Ta 






o আমাদের দেশের বেলায় কিন্তু অন্য কাহনণ। এদেশে যেখানেই 
গ্রামের মানুষকে একা শহরে থেকে খাওয়াটা বাইরে সারতে হয়, 
সেখানেই দেখা যায় যে, এ এক বাইরে খাওয়ার জন্যেই অক্পাঁদনের . 
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মধ্যে তাঁকে এক বা একাধিক জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'তে হয়” অম্ল, 
Belt, ক্ষুধামান্দ্য, কোম্তকাঠন্য-কত কী! আমাশয়, টাইফয়েড, 
কলেরা ইত্যাদর সংখ্যাও বিরল নয়। 


অনেকে বাধ্য হয়ে উপদেশ দেন, 'প্রাতজ্ঞা করে বাইরের খাবার, 
খাওয়া ছাড়তে হবে'। কিন্তু সেটা fe সব ক্ষেত্রে সম্ভব? প্রাতবার 
খাবার সময় বাঁড় এসে এসে খেয়ে যেতে হ'লে তো আর-সব ছেড়ে 
সারাক্ষণ কেবল খাওয়ারই সাধনা করতে হয়। এদিকে প্রত্যহ ঘরের 
তোর খাবার সঙ্গে নিয়ে সর্বত্র সারাক্ষণ চলাফেরা করাও একটা কম 
উৎপাত নয়। বেছে বেছে শক্ত শুকনো খাবার ঠিক ক'রে TACO হবে, 
তার জন্যে একটা উপয্যস্ত পাত্র বহন করতে হবে এবং TAS একঘেয়ে 
খাদ্য খেতে হবে। ঝোলজাতীয় কোনও তরল দ্রব্য বহন করা 
না। এত ক'রেও কয়েক ঘণ্টা বহন করার পর খাবার সময়ে 
দেখা যাবে খাবারটা নম্ট হয়ে গেছে। গরমদেশে কয়েক ঘণ্টা 
কোঁটোয় বাস করার পর খাদ্যের এহেন অপঘাত-মতযু ঘটা 'বাচত্র নয়! 

কেউ কেউ এজন্যে অন্যরকম উপদেশ দেন। বলেন, ক্ষদে পেলেও 
বাইরে খেও না। অর্থাৎ একসঙ্গে দূশ-বারো ঘণ্টা কিছু না খেয়ে, 
তারপর একেবারে বাঁড় গিয়ে ঘরের তোর বিশুদ্ধ খাবার খেও। 
fey তাতেই ক নিস্তার আছেঃ feat এইরকম চালালেও তো 
আবার অন্যরকম রোগে ধরবে! তা হ'লে? কোনও সমস্যাই থাকে 
না, সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যায় যাঁদ তোর খাবারের বিক্রেতারা, 
তাদের হাতে দেশের লোকের স্বাস্্যরক্ষার যে WTA রয়েছে, সে 
সম্বন্ধে সচেতন হয়। রি 

খাদ্যবিক্রেতাদের মধ্যে কোথাও পাঁরচ্ছন্নতা ও খাদ্যের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, কোথাও এ বিষয়ে অভ্যাসগত উদাসীনতা 
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আবার কোথাও খাঁরদ্দারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা অর্থাৎ 
অনুপযুন্ত করে। | 


A অনেক ভাতের হোটেলে মুখরোচক করবার ব্যর্থ চেষ্টায় ডাল- 
তরকারিতে, ঝোলে-ঝালে আঁতাঁরন্ত তেল, ঝাল ও মসলা সংযোগ করা 
হয় বলেই প্রধানত সেগুলো পাকষন্দ্ের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ব্যাধির 
সৃষ্ট হয়। এজন্যে পাচক ও ভক্ষক উভয়েরই অভ্যাস ও রুচির 
পারবর্তন আবশ্যক। এসব হোটেলের পাঁরচালক ও খাঁরদদাররা 
একসঙ্গে এ বিষয়ে অবাহত হয়ে যাঁদ একটা রফা করতে পারেন, তা 

হয়তো কিছুটা সুরাহা হ'তে পারে। অগ্রণী হ'তে হবে 

|| 


অবশ্য পারচালকরাও তাঁদের দায়ত্ব-ঞড়াতে পারেন না। মোট. 
কথা, এ ব্যবসাতে শুধু অর্থাজনই একমাত্র লক্ষ্য না হয়ে তার সঙ্গে 
কর্তব্যবোধেরও কিছুটা সংমিশ্রণ হওয়া দরকার। শুধু রম্ধন-প্রণালশর 
নয়, উপকরণগুীলর_যেমন তেল, fe, মাছতরকারিরও উন্নত হওয়া 
দরকার। বহহক্ষেত্রে বাজারের ও‘চা তেল, ঘি ও মাছতরকার-_যা অন্য 
ক্রেতারা tale না, সেইগুলি এসে ওঠে হোটেলে । এই অবস্থার উন্নাত 
হ'তে হ'লে, খাঁরদদারকে খাওয়ানো ব্যাপারটাকে, আপদচোকানো 
গোছের একটা কাজ মনে না ক'রে এটাকে একটা “ধর্ম কার্য, ‘নর- 
নারায়ণের সেবা” একটা সামাজিক কর্তব্য ব'লে তাঁদের মনে হওয়া 
চাই। এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শ শিথিল হয়ে পড়াটাই 

= বৰ্তমান অবনাতির কারণ। 


ভাতের হোটেলে িতল-কাঁসার তোর যেসব থালা-বাটি-গেলাসে 
খাদ্যাদি পারবেশন করা হয়, Orit কি সর্বত্র পরিচ্ছন্ন? প্রাতিবার 
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খাওয়ার পর এগুলোকে ঝকঝকে ক'রে মাজবার মত রুচি, সময়, নিষ্ঠা 
ও পারিশ্রামকের আশা ওখানকার বাস্ন-মাজা বিয়ের নেই। এজন্যে 
ভোন্তা এবং পাঁরচালক যতটা দায়ী, fa নিশ্চয়ই ততটা দায় নয়। 
ভোন্তারা যাঁদ তুমূল আপাঁত্ত তোলেন এবং পারচ্ছন্নতার উপয্স্ত _ 
আঁর্থক মূল্য দিতে স্বীকৃত হয়ে পাঁরচালকের ওপর চাপ দেন, তা 
হ'লে অবস্থার উন্নাত না হয়ে যায় না। পিতল-কাঁসার বাসনের চেয়ে 
চিনেমাটর বাসন পাঁরকার করা সহজ, তবে চিনেমাঁটর বাসন ভাঙে 
বোশ। এ বিষয়ে যা হয় একটা WAR ব্যবস্থা ভোন্তারাই উদ্যোগণ 
হয়ে করতে পারেন। 


মোট কথা, আমরা সবাই একজোট হয়ে afte প্রতিজ্ঞা কার যে, 
খারাপ খাবার খাব না এবং ভাল খাবারের জন্যে ন্যায্য পয়সা 
কার্পণ্য করব না, তা হ'লে কার সাধ্য আমাদের খারাপ খাদ্য খাও 
আমরা নিজেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নই ঝলেই এসব হ'তে 
পায়। 


আমরা ate গরম Tenor কামড় মেরে দোখ যে, ভিতরের বাঁস 
আলুর পঢুরটা দুর্গন্ধ এবং তৎসত্বেও 'বনাপ্রাতবাদে তা গলাধঃকরণ 
কার, পনের 'দনের পচা রসগোল্লার ওপরে-ছিটানো গোলাপজলের 
গন্ধকে ডিঙিয়ে তার আসল WAS গ্রেপ্তার করতে অবহেলা কাঁর, 
আমরা যাঁদ রাস্তার ধারের নোংরায়-বসা অনাবৃত কাটাফল ও Safa 
ফুচকাওয়ালাদের তাদের অন্যায় সম্বন্ধে তিরস্কার না করি, 
'নার্ববাদে খারাপ চা আর পচা চপ-কাটলেট গলাধঃকরণ ক'রে, ঘোলাটে 
কাঁচের গেলাসে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে তৃপ্তি পাই, তা হ'লে কয়েক ১১ 
কোট প্ীলসে মিলেও বিপদ ঠেকাতে পারবে কনা সন্দেহ! 
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থেকে কোনও জাঁবাণ এসে দেহকে আক্রমণ ক'রে পধীড়ত 
বোঝা যায়, ‘কী করা যাবে, এভাবে ব্যাধির আক্রমণের ওপর 
র মানুষের হাত নেই? সাত্যিই, অনেক সাবধানতা সত্তেও এক 
এক সময় এমন এক একটা বিদঘুটে রোগ এসে মানুষের দেহে 
আস্তানা নেয় যে কোনও প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্ক আঁবষ্কার - 
করতে না পেরে ভার বিব্রত লাগে! অবস্থাটা অশান্তিকর হ'লেও 
সেক্ষেত্রে এই ভেবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় যে, এটা নেহাত 
BCVA মার! 


কিন্তু নিজেদের দোষে যখন আমরা রোগ বাধাই তখন আর 
এ-রকম কোনও We পাবারও উপায় থাকে না। দাঁত 
থাকতেও না 'চাবয়ে খাওয়ার অভ্যাসের ফলে wet রোগ বাধানো 
এই রকম একটা ব্যাপার! রোগটা কি আর একাঁদনেই কঠিন হ'য়ে 
দেখা দেয়? প্রথম প্রথম টের পাওয়া যায় না যে, ভাল করে না 
চিবিয়ে খাওয়ার ফলে APPT জখম হচ্ছে। ভগবান আমাদের দেহ- 
যন্মকে অনেকখানি পর্যন্ত উৎপাত অত্যাচার সইবার মতন শন্ত করেই 


A 
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গড়েছেন। তবু BA আমাদের বাড়াবাঁড় করবার আর সীমা- 
পারসীমা থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ না জব্দ ০০ 
ততক্ষণ যেন আমাদের হঠশই হয় না! 


শগলে-খাইয়ে' লোকদের আবার দেমাক কত! “আমার খেতে ~ 
কক্ষনো বেশি সময় লাগে না, তিন মানট fe বড় জোর পাঁচ 'মানট, 
ব্যস! খাওয়া হরে গেল! শুনে মনে মনে বাল, শুধু কি ভাত- 
তরকারিই খাওয়া হয়ে গেল? ওতে যে দেহের মাথাটাও খাওয়া হয়ে 
গেল-সেটা তো এখন বুঝবে না বাছা? ও বুঝতে আবার একট; 
সময় লাগে কনা! 


যদি বলেন মনে মনে কেন, মুখে বাঁল না কেন? 
গোড়ায় তা-ও ব'লে কি আর দেখ ন? ব্বাবাঃ তখন 
কী মুখ! সে মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য! বলে, ‘হুঃ, 
খেতে হয় খাক face পেটরোগারা। _এ কি আর তেমন পেট? 
একেবারে লোহাসদ্ধ হজম! বুঝেছেন? তখন বাধ্য হয়ে মনে 
মনে state, ‘আমি তো ব্যাঝাঁছ ঠক! এখন তুম যে বুঝলে বাঁচ। 
দিন থাকতে বুঝতে পারো তো তোমারও মঙ্গল, সমাজেরও মঙ্গল ! 


বাস্তাঁবক, ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এ'রা আবার এক মহা 

কুদষ্টান্ত! অল্পবয়সীরা স্বভাবতই বড়দের নকল করতে চায়। 
তখন তাদের আবার সব কথা বুঝিয়ে বলা এক মহা মুশকিল হয়ে 
দাঁড়ায়। শুধু কি তাই? এরা নিজেরা তো নিজেদের মঙ্গল 
বুঝবেনই না, উলটে যাঁরা সাবধান aie, স্বাস্য-সম্মত পদ্ধাঁততে 
ভাল করে চিবিয়ে খাওয়াই যাঁদের অভ্যাস, তাঁদের আবার খোঁচা. 
মারতেও এরা ছাড়বেন না। সেই যে বলে নাঃ নিজে তো লিখবই 
না, উলটে পরের ছেলের শেলেট ভাঙ্গব_সেই বৃত্তান্ত আর ক? 
এদের সঙ্গে পীন্ত-ভোজনে বসাও এক মহাপাপ! 
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এদের দষ্টান্তে ছোট ছেলেমেয়েরা মহা উৎসাহে তাড়াতাড়ি 
খাওয়ার প্রাতযোগিতা শুরু করে দিলে তাদের 'নরস্ত করতে বেশ 
বেগ পেতে হয়। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলে দিতে হয় 
“TSG খেলে খাদ্যটা ভাল ক'রে চিবোবার- অবকাশ হয় ATI 
অথচ পেটের মধ্যেও দাঁত নেই যে সেখানে পেশছে যাবার পরেও 
সে খাবারগুলোকে চিবিয়ে মেশূটে- হজম হবার উপয্ন্ত নরম কাদা 
কাদা করে নেওয়া ষযাবে। এদিকে খাদ্য পিষে 'লেই”এর মতো না 
হয়ে গেলে-শরীর তা থেকে সারবস্তু গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হ'তে পায় না। 
পাকষন্ত্র সে কঠিন গোটা (গোটা খাদ্যকে হজম করবার বৃথা চেষ্টায় 
অযথা হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ফল 
এই যে, যেজন্যে খাওয়া, তা-ই হ’ল না। খাওয়ার খরচ এবং 
সবই বৃথা গেল! খাদ্যের সারবস্তুটা গ্রহণ ক'রে শরীর যে PL 
হবে তার উপায় রইল না। অথচ খেয়োছলুম কেন? না, ক্ষিষে 
পেয়ৌোছল বলে। ক্ষিধে পেয়োছল.কেন? . না, বেচে থাকবার 
চেষ্টায় হৃদাপপ্ড Le ধুক্‌ ক'রে পাম্প চাঁলয়ে দেহের AAT 
রন্ত-চলাচল করিয়ে, ফুসফুস ক্রমান্বয়ে ফলে এবং কুপ্চকে *বাসক্রিয়া 
চালিয়ে হাওয়ার আঁকজেন পাম্প ক'রে দেহের কোষগ্ালকে খাদ্য 
যুগিয়ে এবং তাদের মল পাঁরজ্কার ক'রে এবং দেহের অন্য নানা 
যন্ত্রপাতি নানাভাবে পাঁরশ্রম কারে শান্তক্ষয় ক'রে দুর্বল হয়ে 
পড়েছিল ব'লো। 

ক্ষিধেটা আর কিছুই নয়, শরীরে ক্ষয় হয়ে শরীর যে দুর্বল 
, হয়েছে, তাকে আবার খাদ্য যৃগিয়ে সবল করা দরকার, এই খবরটার 
ঘোষণা । সেই খবর পেয়েই আমরা খেলুম, কিন্তু গিলে গিলে শন্ত 
- গোটা গোটা খাদ্য তাড়াতাঁড় খেলুম। এতে ফল কি হ'ল? না, 
শরীরকে খাদ্য দিলুম বটে fey শরীর সে খাদ্য গেলে না; যে 
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দূর্বল সেই দুর্বলই রয়ে গেল। আর কি ফল হ'ল? না, ক্লান্ত 
দুর্বল শরীর যে-খাদ্য শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পেলে না তাকেই 
পাবার জন্যে অযথা অনেক পাঁরশ্রম ক'রে আরও দুর্বল হয়ে গেল। 


রোজ রোজ এই রকমভাবে ক্রমাগত গিলে গিলে খেয়ে যাওয়ার ~ 
অভ্যাস করলে ক হবে? যথেষ্ট পুষ্টি থেকে বাঁণ্চত দূর্বল পাক- 
যন্ম রোজই অয্থা আতিরিন্ত পাঁরশ্রম করার দরুন শেষ পর্যন্ত বিগড়ে 
যাবো 

এখন এই APT ব্যাপারটা একটু ভাল ক'রে বোঝা দরকার। 
পাকষন্ মানে কেবলমাত্র পাকস্থলনটা নয়। পাকস্থলী তো ভুন্ত 
খাদ্য প্রথমে গিয়ে জমা হবার একটা ' থাঁলমান্র। পাকষল্ত, 
গেলে আমাদের জিভ থেকে আরম্ভ ক'রে মলনালী পর্যন্তই 
আমরা যে-মুহর্তে খাদ্যদুব্কে মুখের মধ্যে গ্রহণ কার তখন 
তার হজমের কাজ আরম্ভ হয়। খাদ্য মুখের মধ্যে গেলেই জিভের 
তলায় যে অনেকগুলি লালাগ্রাল্থ আছে সেগ্াল থেকে ক্রমান্বয়ে লালা 
বেরতে থাকে। খাদ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে জাঁরয়ে িছদ্টা 
হজমের কাজ ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে এই লালার। এখন 
খাবারটাকে যাঁদ আমরা বেশ কিছুক্ষণ মুখের মধ্যে রেখে চিবোতে 
থাক তা হ'লে একসঙ্গে দুটো কাজ হয়। প্রথমত ডেলা ডেলা শস্ত 
খাবারগুলো দাঁতে fore গঠাঁড়য়ে যাওয়ার ফলে খাদ্যের 'কণাগদুলো 
আলগা হয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যায়; তখন alo খাদ্যকণা 
লালার সঙ্গে মিশে জ'রে গিয়ে হজম হবার সুবিধা হয়। 'দ্বতাঁয়ত 
চিবেবার জন্যে যে সময়টা দরকার হয় তার সারাক্ষণ ধরেই ১ 
লালাগ্রীল্থ থেকে লালা নির্গত হ'তে থাকে বলে 'িষে-যাওয়া 
খাদ্যকণাগুলো প্রচুর লালার সঙ্গে মিশে যথেষ্ট পাঁরমাণে তরল ও 
জীর্ণ হয়ে তবে পাকস্থলীতে পেশছতে পায়। 
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এখন এর বদলে তাড়াতাঁড় ক'রে গিলে গিলে খেলে কি হয় 
সেটা আরও একটু ভাল ক'রে আলোচনা করা যাক। 


মনে করা যাক, রাজার হুকুম, এক সপ্তাহের মধ্যে একটা ঘর তোর 
০” করতে হবে। হিসেব ক'রে দেখা গেল একজন রাজমিস্তী আর 

এক জন ছুতোরমিস্তর যাঁদ খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোনোর সময়টুকু 

বাদ দিয়ে রোজ সারাক্ষণ যে যার কাজ করে তা হ'লে তারা সাত দিনে 

কাজটা শেষ করতে পারে। তখন রাজা কারাগার থেকে একজন 
Sat রাজামস্তী আর একজন অপরাধী ছুতারমিস্ীর ওপর 
কাজটার ভার faa কারারক্ষীকে বললেন, Tate দিনে কাজ শেষ 
না হ'লে তাদের তিন জনেরই গর্দান যাবে। এখন রাজামস্ত্ী 
র কাজ কখনও শেখে নি, জানে না এবং পারে না। 
ও সেই রকম রাজের কাজ জানা নেই। এখন কারারক্ষীর 
এমন ahs হয় যে, সে প্রাণের ভয় দেখিয়ে এ দু'জন 
স্ত্রীর একজনকে একটুও কাজ করতে না দিয়ে অন্যকে সব কাজটা 
একা শেষ করবার চেষ্টা করতে বাধ্য করে, তা হ'লে সাত দিন বাদে 
কী ফল হবে? তন জনের এক জনেরও প্রাণ বাঁচবে না! 


কারণ, এক জন Ale দিনেরাতে না খেয়ে এবং একটুও না ঘ্াময়ে 
ক্রমাগত কাজ করার চেষ্টা করে তা হ'লে তিন-চার দিনের মধ্যেই সে 
মরে যাবে। উপরন্তু যে-কাজটা সে জানে না সে-কাজটাও AT তা" 
হবে। এদিকে ate সে খায় দায় এবং মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে 
তা হ'লে সময়াভাবে দঃ’ জনের কাজ সে একা কিছুতেই শেষ করতে 
পারবে Tl অপরপক্ষে তারা কারারক্ষীর কথা না শুনলে কারারক্ষী 
att সত্য ater তাদের দুজনকে কিংবা এক জনকেও খুন করে, 
“তা হলেও ফলে সেই তিন জনকেই শেষ পর্যন্ত মরতে হবে। অথচ 








'কারারক্ষ এ অন্যায় জেদটুকু যদ না করে তা হ'লে কাউকেই - 


মরতে হয় ATI 
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না চিবিয়ে গিলে যে খায় সে এ গোঁয়ার কারারক্ষণর মতই ভুল 
করে। দাঁত আর লালাকে কাজ করতে না দিয়ে সে পাকস্থলশ আর 
PACS হজমের সব কাজটা করার ভার দেয়, ফলে নিজেদের কাজের 
ওপর অন্যের কাজের আঁতীরন্ত ভার বহন করতে না পেরে পাকস্থলী | 
এবং অন্দ্রাদও বিকল, অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং কাজ সম্পূর্ণ 
হয় না। কাজেই শেষ পর্যন্ত গোঁয়ার কারারক্ষণর মতনই এ পগলে- 
খাইয়ে” লোকাঁটরও প্রাণদণ্ড হয় প্রকাতির অলঙ্ঘ্য বিধানে 


খাদ্য ভাল করে না চিবিয়ে শুধু গিলে খাওয়ার বদ অভ্যাস 
অনেক দিন ধ'রে চালালে ক্রমশ অম্ল, ete, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভাতি 
নানারকম পেটের গোলমাল দেখা দেয়, এসব রোগে ভোগার 
পুষ্টি না পেয়ে দেহ জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল হয়ে হয়ে শেষে রো 
অকাল-মৃত্যু হয়। “রোগ আরম্ভ হওয়া থেকে মৃত্যুর আগে 


যতাঁদন সে বেচে থাকে সে দিনগুলোও তার অসুস্থ দেহে বহর 
দুঃখেই কাটে। 


তবে শরীর অল্প অসুস্থ হওয়ামানই যদি সে 'চাকৎসকের 
সাহায্যে সুস্থ হরে নেয় এবং বদ অভ্যাসাট ত্যাগ করে তাহ'লে সে 
অল্প শাস্তির উপর দিয়েই রক্ষা পায়। 


তা এ উপদেশ ছোট ছেলেরা যাঁদ বা বোঝে বয়স্ক পগলে- 
খাইয়ে'রা সময় থাকতে বুঝবে ক? 


ae 


১৭২ 





WAI Mla [ola ০০৭ ৫1898 ই521০৯)৯৯।580৯1 5৬ ৯৩ ৬৬ Ba | ১8১৯ ৮১1৯১৫ 
১৬৯৬/৪০০৪) Sieh ৪২৪০৯ Biba প্রনএ83৫814০৮১৪৭ RIE [SLE lake 18554৯5 ssp als 








rare যেসব উপাদান নিয়ে গঠিত তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ 
__ জল-যাতে আছে শুধ: হাইড্রোজেন আর আঁক্সজেন। এ ছাড়া, অন 
উপাদানের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা, আয়োডিন, 
gee প্রভৃতি । সাধারণত মানবদেহে ক্যালসিয়াম থাকে শতকরা 
৯০৯ হ ভাগ; আর দেহে সবচেয়ে কম পাঁরমাণে থাকে আয়োডিন। 
আমাদের শরীরে অঙ্গারের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ। 
WE ae আমাদের দেহের অস্থি-পঞ্জরগুলিতে ক্যালসিয়াম রয়েছে সর্বাধিক, 
oes বলতে! গেলে আমাদের শরীরের মোট ক্যালনিয়ামের শতকরা 
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যাবে খারাপ হয়ে, দাঁতের, এখানে-ওখানে গর্ত হয়ে যাবে! দেহের আঁস্থর 
গঠন ছাড়াও ক্যালসিয়াম মানবদেহ গঠনে নানা সহায়তা ক'রে থাকে৷ 
মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ এবং স্নায়ুমন্ডলীর প্রদাহ 'নিয়ল্পণেও 
ক্যালাসয়াম যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে৷ এ ছাড়াও পাঁরপাককার্য 
+ যাতে সুষ্ঠভাবে চলতে পারে সে বিষয়েও ক্যালসিয়াম সহায়তা করে। 
_ খাদ্যদ্বব্য থেকে সারাংশ শোষণকার্ষে জলশয় পদার্থগুলির চলাচল 
একান্ত প্রয়োজনীয়। এদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে ক্যালসিয়ামের 
কাজ। মাংসপেশীতে রন্তচলাচলে ক্যালাসয়াম যথেষ্ট সহায়তা করে। 
যে ক্যালসিয়াম দেহগঠনে এরুপ গুরুত্ুপূর্ণ স্থান 'নয়েছে, তার অভাবে 
যে নানারকম রোগ দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের ক আছে? 

এবারে আলোচনা করা ষাক, ক্যালসিয়ামের অভাবে মানবদেহে কি 
রোগ দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশের অনেক শিশুই রকেটে 
থাকে। এর কারণ আর কিছুই নয়, শরীরে ক্যালসিয়ামের 
অভাব। দেহগঠনে যতটুকু ক্যালাসয়ামের প্রয়োজন তার অভাব হ’লেই 
শশুর হাতপায়ের গঠন হয় িকলিকে, চলার ক্ষমতা হয় ক্ষীণ। 
ছোটবেলা থেকেই যাঁদ শিশুর দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয়, 
তা হ'লে উত্তরজীবনে তার দেহের গঠন পাঁরপূর্ণতা লাভ করতে 
পারবে না। MATT মানবদেহ গঠন করতে হ’লে আমাদের নজর 
রাখতে হবে ছোটবেলা থেকেই যেন দেহে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকে । 
আঁধক পাঁরমাণ ক্যালসিয়াম যাঁদ দেহে সাত থাকে, তা হ'লে তা অনেক 
উপকারে আসে। দেহে ah পাঁরমাণে ক্যালসিয়াম থাকাটা 
ক্ষাতকারক নয়, কেননা আতী'রন্ত ক্যালসিয়াম যা দেহে alee হয়, তা 







AW আস্থকে ক'রে তোলে পুষ্ট আর আঁস্থর ওপর আঁতীরস্ত ক্যালসিয়ামের 


একটা কোঁটং আস্তরণ) ATH যায়। পুস্টিকর খাদ্যের অভাবে যখন 
দেহে ক্যালাসয়াম ক'মৈ যায় তখন এই আঁতরিন্ত ক্যালসিয়াম সেই 
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দৈন্য পূরণ কুরে থাকে। রকেট রোগের ,মূলেই রয়েছে যথেষ্ট 
ক্যালসিয়ামের wed 'ভটামন “ড'র প্রয়োগে রকেট রোগ নিবারণ 
সম্ভব। এ কথা ভাবলে চলবে না যে, ভিটামিন for মধ্যে 
ক্যালসিয়াম আছে। খাদ্যদ্রব্য থেকে সহজ্বে যাতে ক্যালসিয়াম পাওয়া 
যায় তার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়াই হচ্ছে ভিটামিন “ড'র কাজ । এ ছাড়া 
আর-একটি কাজও আছে। সোট হচ্ছে, ক্যালসিয়াম যাতে দেহ থেকে 
বোরয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা! 


ক্যালাসয়ামের অভাবে অস্থযক্ষম্মা (বোন টিশীব) দেখা দিতে পারে। 
এটি একটি . সাংঘাতিক ব্যাধ। হাড়ের ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। 
এ ছাড়া, ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁতের নানারকম ব্যাধ দেখা দেওয়া 
স্বাভাবক। ক্যালসিয়ামের অভাবে গায়ের চামড়াও 
মস্‌ণতা হারিয়ে. ফেলে এবং নানারকম চর্মরোগ দেখা দিতে 


সাধারণত দেহের প্রাত-সের ওজনের জন্য ০০০৭৪ AT 
ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। যাঁদ একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যান্তর ওজন দেড় 
মণ ধরা যায়, তা হ’লে তার দেহের TA জন্যে প্রয়োজন 
০.৪৩২--০:৪৪৪ গ্র্যাম ক্যালাসয়াম। দেহের প্রয়োজনে যে 
ক্যালসিয়াম আমরা গ্রহণ কার তার বৌশরভাগই পাই দুধ থেকে 
আর ফল ও শাকসবাঁজ থেকে। কিন্তু দেহের পাম্টর জন্যে 
ক্যালাসয়ামযুস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা Siow! দুধ থেকে পাষ্ট হয়, 
কিন্তু আমাদের দেশের অন্পসংখ্যক লোকই দুধ খেতে পায়। আবার 
দুধের মধ্যে মহিষ-দুধে ক্যালাসয়ামের পাঁরমাণ সর্বাধিক (০:২১ 
শতাংশ)। শাকসবাঁজতে আঁধক পরিমাণে ক্যালাসয়াম পাওয়া যায়। « 
সেজন্যে শাকসবাঁজ আঁধক পাঁরমাণে গ্রহণ করা উচিত। শাকসবাঁজর 
মধ্যে ঢে'ড়স, টমেটো, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে যথেষ্ট ক্যালাসয়াম পাওয়া 
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যায়। ঢে'ড়সে ক্যালাসয়াম আছে (০:০৯ শতাংশ) সবচেয়ে বোঁশ। 
এ ছাড়া, গুড়ের মধ্যেও ক্যালাসয়াম যথেষ্ট পাঁরমাণে থাকে। প্রত 
১০০ গ্র্যাম গুড়ের মধ্যে নাক ৭৫ মালপ্যাম ক্যালাসয়াম পাওয়া যায়। 
& গুড়ের মধ্যে sees পাঁরমাণ ক্যালসিয়াম, *লুকোজ ইত্যাদি পাওয়া 
যার। আমাদের খাদ্যতাঁলকায় গুড়ের স্থান সর্বাগ্রে দেওয়া উচত। 
তরকারি ইত্যাঁদর মধ্যে চানর পরিবর্তে গুড় ব্যবহার করা বাঙ্থনীয়। 
চুনোমাছের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
সস্তায় ক্যালাসয়াম সংগ্রহ করতে হ’লে মৌরলা, ট্যাংরা, পুঁটি ইত্যাঁদ 
Tete আমাদের দৈনান্দন প্লাদ্যতালকায় স্থান দিতে হবে। ছানার 
জলেও যথেষ্ট পাঁরমাণ ক্যালাসয়াম পাওয়া যায়। 


আমাদের দেশের মেয়েরা দু-একটি সন্তান প্রসব করার পর ক্ষীণ 
1 পড়েন, অল্প বয়সেই তাঁদের দেহের শ্রী হয় Tea! এর কারণ 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অন্যান্য কারণের সঙ্গে ক্যালসিয়ামের 
অভাবও অন্যতম কারণ। গর্ভবতাঁ নারীর যে-পাঁরমাণ খাদ্য গ্রহণ করা 
উচিত তা আমরা দিতে পারি না। অন্তঃসত্ত্বা নারীর দেহে ক্যালাসয়াম 
আঁধক পাঁরমাণে প্রয়োজন। শশুর গঠন মায়ের খাদ্য দ্বারা নিয়ামত 
হয়ে থাকে। শিশুর আস্ধগঠনে মাতৃদেহের ক্যালাসয়াম শোষিত 
হয়। মাতৃদেহের ক্যালসিয়াম নিয়ে গঠিত হয় গর্ভস্থ শিশুর অস্থি। 
গভন্থ শিশুর ও গর্ভবতী নারীর দেহরক্ষার জন্যে ক্যালসিয়ামবহুল 
খাদ্যের ব্যবস্থা করা Clow এই সময় ale নারীর স্বাস্থ্যের প্রাত আমরা 
নজর না রাখ বা তাঁদের খাদ্যদ্রব্যের aly উপয্দ্ত ব্যবস্থা না কার, তা 
হ'লে was শিশু হবে রকেট রোগী আর মাতা হবেন ক্ষীণাঙ্গন। 
Pr, জন্মাবার পরও নারীদেহের প্রাত নজর রাখা প্রয়োজন । 
মাতৃস্তন্য পান করার জন্যে স্তন-দুগ্ধের মারফতে মাতার দেহের 
ক্যালাসয়াম বেত্রয়ে যায়। প্রাতাদন গর্ভবতণ নারীর জন্যে প্রয়োজন 
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একটা ছড়া প্রায়ই লোকের মুখে শোনা যায়, “শরীরের নাম মহাশয়, 
যা সওয়াবে তাই সয়”। 


সাত্যই fe তাই? সবায়ের শরীরে fe সব অবস্থায় সবই 
হয়? বাস্তব আভজ্ঞতায় দেখোঁছ, তা হয় না। একজনের যা 
সহ্য হয়, আর একজনের তা হয় না। সেক্ষেত্রে জোর ক'রে হঠাৎ তা 
সওয়াতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। | 


মোট কথা, একটা ছড়া মিলে. গেলেই সেটা কিছ; দৈববাণ"র মতো 


অভ্রান্ত সত্য হয়ে যায় না। কিন্তু অনেকে এইরকম প্রচলিত ছড়ার 
ওপর আঁতাঁরন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে গিয়ে বিপন্ন ও হন। 





সহ্যশান্ত দ:’রকমভাবে মানুষ লাভ করে। এক জন্মগতভাবে, 

আর দ্বিতীয়, অভ্যাসের দ্বারা । প্রায়ই দেখা যায় যে, পিতামাতার 

স্বাস্থ্যের গুণাগুণ সন্তানে কিছুটা বর্তায়। সৃতিকাগার থেকেই যে 

ছেলে অপাঁরপনষ্ট, রুগ্ন, দুর্বল, তাকে বাঁলষ্ঠ, জাীবনীশীক্ততে ভরপুর 

শিশুর মতো সব ?িছু সওয়াতে যাওয়ার চেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ 

মতো সাবধানে মানুষ করাই মঙ্গখল। মোট কথা, অযথা "গোঁয়ারতীম' 
করতে যাওয়ায় লাভ নেই। 
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ভোরে বেড়াতে গিয়ে আম দেখোছ পাকের বেণে বা রাস্তার 
ফুটপাথে একেবারে নগ্ন শিশুর দল জ'লো হাওয়ায় মে পড়ে 
পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে' একেবারে fas, সর্বহারার সন্তান, 
TORY অন্নে পাঁজত, অথচ বেশ হৃজ্টপুজ্ট, বালষ্ঠ। ASA তো এ 
নয়? শুধু ঠান্ডায় TH থাকাই নয়, তার ওপর খাওয়ারও সময় বা 
পাঁরমাশের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। হঠাৎ জুটে গেল তো খুব 
খেলে আবার না জুটলো তো উপোস। বাসি পচাও যে না খাচ্ছে 
তা নয়। এক 'নয়ম সবায়ের ওপর যাঁদ খাটতো তো কোন্‌ দন ম'রে 
শেষ হয়ে যেতো! কিল্তু তা তো যায় fal প্রকীত ওদের শরীরে 
এক ধরনের সহনশঈলতার কিছুটা সণ্চার করেন। তারই জোরে এরা 
এত বিপদের মধ্যেও প্রায়ই টিকে al আবার সব সময়ে যায় 
প্রকীতির দেওয়া এই আঁতারস্ত সহনশনলতারও একটা মানা 
সেটা অতিক্রম করলে এরাও বিপন্ন হয়। 


{চাকৎসক ও সোঁবকাদের শরীরে অনেক সময়ে অনেক রোগের 
{বরুদ্ধে প্রাতরোধ ক্ষমতা (ইমিউাঁনাট) জল্মায়। তার ফলে, দিনবাত 
রোগীর সংস্পর্শে আসা সত্বেও তাঁদের এ রোগগ্ঁল বড় হয় না। 

আবার এই নিয়ম যে সর্বত্র সমানভাবে খাটে, তাও নয়। whe 
পর্শচশ-তাঁরশ বছর POMC সেবাকার্ধ করার পর শেষ বয়সে 
নিজেরাই কুজ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন অন্তত জন-দ:য়েক 
শ্বেতাঙ্গিনী মাঁহলার কথা আম শুনেছি। 

শীতগ্রীক্ৰবর্ষা নার্বশেষে বছরের প্রতিটি দিনই ভোর চারটার্‌ 
করতে HUH, মাইল পথ OORT ক'রে বাড়ি ফেরেন এমন অশীতিপর 
বৃদ্ধের বালম্ঠ নীরোগ শরীর দেখে বিস্মিত হয়োছ। আবার একাদন 
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সন্ধ্যায় স্নান ক'রে, বা PTA দিকের জানালা খুলে বা গায়ে কছু 
চাপা না দিয়ে ঘ্ণাময়ে ঠাণ্ডা লেগে বিছানা নিয়েছে এমন যুবাপনরুষও 
দেখোঁছ। 
দরিদ্র জনমজুর তার খোরাকি বাবত চালটা নিয়ে পুকুরের জলে 
ভিজিয়ে গামছায় কিছুক্ষণ ছাঁড়য়ে রাখবার পর তাইই চিবিয়ে খেয়ে 
দিনের পর দিন সুস্থ দেহে ক্ষেতে কাজ ক'রে - যায়, রান্নাবান্নার 
বঞ্জাট করা তার পোষায় না, এও দেখোঁছ; আবার ঠাকুর একদিন 
ভাতকে একটু কম গলানোর দরুন তাই খেয়ে বাবুর উদরাময় হয়ে 
{তন দিন আঁফস কামাই হয়, তাও দেখোঁছ। | 

এসব ক্ষেত্রে অভ্যাসকে একেবারে উড়য়ে দেওয়া যায় না। তবে 

ও মনে রাখতে হবে যে, অভ্যাস এক 'দিনে গাঁজয়ে ওঠে না, অনেক 

ধীরে ধাঁরে গড়ে ওঠে 

তাই বলে শরীরাঁটকে নানা আদরে কাতর করাও ঠিক নয়, আবার 
হঠাৎ খেয়ালে এক দিনে শীতের রাতে TIA চাদরে পাথর’ ক'রে ফেলতে 
চাওয়াও উচিত নয়। 
হয়ে গড়ে ওঠে, সেই মতো Soma সু-অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে 
তোলার চেষ্টাই alec কাজ। শরীরের কোনও সহনশশলতা 
নেই, এ ধারণা যেমন ভুল, শরীরে সব কিছুই স'য়ে যায় এমন ধারণাও 
তেমাঁন মারাত্মক! 
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কুত্ঠরোগ নিবারণ ও নরাময় সংক্রান্ত জনাহতকর্মের 'বাভন্ন দিক 
আঁধকাংশ সেবারতীরই আয়ত্তের মধ্যে। তারই আলোচনা আম এই 
নিবন্ধে করতে চাই এবং সেইসঙ্গে কুষ্ঠরোগের সামাজিক সমস্যার 
দিকগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিতে চাই। 'কল্তু তারও পূর্বে আমাকে 
দেখাতে হবে যে, ষাঁদ আজ কুম্তরোগ বহুতর সামাঁজক সমস্যার সৃষ্টি 
ক'রে থাকে, তা হ’লে তা কেবল স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা হিসেবে সে অব- 
হোঁলত হয়েছে বলেই। এ বিষয়ে উপযুন্ত চাকৎসা ও যথাযোগ্য ব্যাঠ 
মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে 

প্রয়োজনের ওপর জোর দেওয়ার কারণ এই যে, যতক্ষণ না 
সকলে মলে কুষ্ঠীনবারণ ও নিরাকরণ সম্পর্কে সাক্ুয়ভাবে তৎপর 
হচ্ছেন এবং সাগ্রহে AR নিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রাচীন এবং ভশষণ 
ব্যাধাটির এবং তৎসংক্রান্ত শোচনীয় সামাঁজক সমস্যাবলীর সমাধান 
সম্ভব নয়। | 


a দক ক'রে একজন WHE) কৃষ্তরোগ সংক্লল্ত 
ty তথ্যাদি fever fare পারে 


কুষ্ঠরোগ সমস্যার সমাধানের পথে প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে কুষ্ঠরোগ 
সম্পর্কে AAAS ধারণাকে মন থেকে সাঁরয়ে রাখা। কুম্ঠরোগকে 
এমন একটা রোগ বলেই মনে করা উচিত যা, চিকিৎসা করলে সারে 
এবং যা নিবারণ করাও যায়! এমনাক যখন রোগটা বেশ অনেক দুর 
এাঁগয়েও গেছে তখনও তার উপশম একেবারে অসাধ্য নয়। 


১৮২ 


sag £ আশ্রন, ১৩৬২ 


সেবাব্রতারা কুষ্ঠরোগা সম্পর্কে নিম্নোন্ত তথ্যাঁদর ব্যাপক প্রচারের 
দ্বারা অনেকখানি কাজ করতে পারেনঃ 
(১) কুষ্ঠরোগ চাকৎসা করালে সারে এবং তা নিবারণ করাও যায়। 
(2) কুষ্ঠরোগ হয়ে পড়লে তাতে গ্লানর Pee নেই। এটা 
' বিধাতার আঁভশাপ নয়, কোনও যৌনব্যাঁধ থেকেও এর উৎপত্তি নয়। 
(৩) কুম্ঠরোগ বংশানুক্লমিক নয়। TTT মতো এটা এক পারবারের 
মধ্যে সণ্টারত হয়ে চলতে পারে কিন্তু তা ঘটে কেবল ঘনিষ্ঠ সান্নধ্যের 
জন্যেই। 
(8) শতকরা আশি ভাগ কুম্ঠরোগই অসংক্লামক। 
(৫) কুষ্তরোগের সংক্রমণক্ষমতা খুবই কম 'কল্তু সংক্রামক কুষ্ঠ- 
র শিশুদের 'নকট-সান্নিধ্যে থাকতে দেওয়া উঁচত নয়। কারণ, 
নদের পক্ষে কুম্ঠরোগের সংক্রমণের কবলে পড়বার প্রবণতা বেশি। 


(৬) কুজ্চরোগীদের Clow রোগের শুরুতেই ডাক্তার দেখানো এবং 
একটানা চাকৎসা চালিয়ে যাওয়া! fee দুত ফল পাবার চেষ্টা বা 
নাটকীয় নিরাময়ের চেষ্টা করা অন্ীচত। কুম্ঠরোগের বর্তমান 
প্রাতষেধক 'সালফোন'জাতায় Safe খুবই কার্ষকর। ster দিয়ে 
চাকৎসা করা সময়সাপেক্ষ fey এগীলকেই স্দীনশ্চিত প্রাতষেধক 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 






(9) সবার কাছ থেকে “পৃথক ক'রে রাখা” এবং শীবাচ্ছন্ন ক'রে 
রাখা” এই কথা HLM লোকের কাছে প্রায় নির্বাসনদণ্ডের মতো মনে 
হয়। শকল্তু কুম্ঠরোগটর বেলায় “পৃথক ক'রে রাখা” বলতে শুধু এইই 
+“ বোঝায় যে, সংক্রামক রোগীর সঙ্গে {শিশুদের 'নকট-সংস্পর্শ বন্ধ করার 

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে৷ 

i 
১৮৩ - 


স্বাঙ্থ্যহী £ ৫ম বর্ষ, OS সংখ্যা 


(৮) RAL কুসংস্কার ও অজ্ঞতাই কুষ্ঠ সেবাকার্ষে অগ্রগতির 
পথে সবচেয়ে বড় প্রাতিবল্ধক হয়ে দাঁডয়েছে। একবার যখন আমরা 
জনসাধারণের মনে এই ধারণা জল্মিয়ে দিতে পারব যে, FSS একটা 
সাধারণ ব্যাধিই, তখনই আমরা কুষ্ঠকে একটা জনস্বাস্থ্য-সমস্যা PETA 
উপস্থাপিত কন্পতে সমর্থ হব। 

(৯) কুষ্ঠরোগীর জন্যে সাধারণ নিয়ম হসেবে কুম্ঠাশ্রম বা আর্ত 
সদন কোনওটারই প্রয়োজন হয় না। তার কেবল 'চাঁকিৎসারই দরকার । 
তবে সময়ে সময়ে হাসপাতালে ভার্ত হওয়ারও দরকার হয়ে পড়ে৷ 
কল্তু যতদূর সম্ভব-তার আত্মসম্মানবোধকে FH হ'তে না দেওয়া এবং 
সুস্থ হওয়ার পর তাকে কর্মজীবনের মধ্যে আবার ঁফারয়ে আনাই 
আমাদের কর্তব্য। 


(১০) কুম্ঠরোগের ফলে অনেকের অশ্গাপ্রত্যঙ্গে যে 'বকাতি 
দেয় সেইটার জন্যেই কুষ্ঠ একটা ভয়াবহ রোগ ব'লে [িবোচত হয় 
প্রধানত অজ্ঞতা ও অবহেলার দরুন রোগীর যে পঙ্গু অবস্থার সৃষ্টি 
হয়ে থাকে, তার ফলে সমাজের মন.ষ্যশান্তর প্রভূত অপচয় হয়। 
ভেলোরে GSA পল GAG র্যান্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা কুষ্ঠরোগ 
সম্বন্ধে যে প্রভূত কাজ করেছেন তার ফলে এদিক 'দয়ে একটা নতুন 
আশা দেখা 'দয়েছে। এখন আমরা জেনোছ যে, কুণ্ঠরোগের Testo 
ও AMT সংশোধন করা যায়। এমনাক পূর্বেই সাবধান হ'তে পারলে 
পঞ্গূতার সম্ভাবনা রোধ করাও যায়! 

(১১) কুষ্তরোগাী সম্পর্কে “go” এই শব্দাট {ক লেখায় কি মুখের 
কথায় কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং বলা চলতে পারে “কুষ্ঠ- 
রোগের কেস” বা কুজ্ঠরোগাঁ।' চাকৎসাশাস্ত্ের ভাষা এবং রোগের 
নামও বেশ স্ু্চন্তিত এবং যথাযোগ্য হওয়া GIFS | 
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মোট কথা জনসেবান্ুতীরা কুষ্ঠ-নবারণ আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্য 
করতে পারেন যাঁদ তাঁরা ভারতের শহরে ও গ্রামে গ্রামে কুম্ঠরোগের তথ্য 
সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালান এবং বিশেষ জোর দিয়ে এ কথা বলেন 
যে, সংক্রামক কুষ্ঠরোগীরাও নিম্নীলীখিত উপায়ে সাবধানতা অবলম্বন 
রি ক'রে চ'লে কুম্ঠীনবারণে সহায়তা করতে পারেনঃ” 
(ক) রোগীকে একটা আলাদা ঘরে, ছোট ছেলেমেয়েদের থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকতে এবং ঘুমোতে হবে। 


খে) রোগীর বিছানা এবং রান্নাবান্না ও খাবার বাসনপল্রাদি আলাদা 
ক'রে রাখতে হবে। 


ten 
~~ 


১. (গ) তার নিজের কাপড়-জামা, চাদর, তোয়ালে_ এসব ধুতে দেবার 
) আগে বাঁজাণুনাশক wet ভাজয়ে রাখতে হবে। এগুলো 
পারিবারের অন্য সবার কাপড়চোপড়ের থেকে পৃথক ক'রে, 
কাচাই ভাল। 
(ঘ) তার নিজের আলাদা চেয়ার বা মাদুর থাকা উঁচত। ছেলে- 
মেয়েদের খুব কাছাকাছি সে কখনও আসবে না। 


যে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের অনুভূত সাধারণত FSAI মুহামান 
ক'রে রাখে, তা থেকে জনসেবাব্রতশ তাকে উদ্ধার করেন কুষ্তরোগ 
সম্পর্কে প্রকৃত SLT ব্যাপকভাবে প্রচার ক'রে। জনসেবক এবং 
সাধারণ লোকেও কুচ্চরোগের প্রাত সাধারণের মনোভাবের Gre CATS 
ঘাঁটয়ে একটা মহা মূল্যবান কাজ করতে পারেন এবং সেই পথে রোগণীকেও 
৮ দুঃসহ মানাসক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ একই 
পথে, কুষ্ঠরোগের কথা মনে হ’লেই সাধারণ লোকের মনে যে বিভীষিকার 
ACM হয়, তাও দূর করতে পারা যায়। 
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| arch পারষায়ের wey হিসাবে একজন crest 
fe করতে পারেন 


ভারতে কুম্ঠরোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ সুস্থ শিশুদের সঙ্গে 
সংক্রামক কুম্ঠরোগীদের একই বাড়তে ঠাসাঠাঁস বাস। অজ্ঞ দাঁরদ ' 
রোগীদের বঁঝয়ে দিলেও তারা সামর্থেযর অভাবে সাবধান হ'তে পারে 
না এবং ধনীরা অনেক সময় জানাজাঁন হবার ভয়েই ব্যাপারটা চেপে 
যাবার চেষ্টা করেন। সুতরাং CHATS THA কাজ হবে কুম্ঠরোগ সম্পর্কে 
লোকের মনোভাবের পাঁরবর্তন ঘটান। বুকিয়ে বলতে হবে, এ রোগ 
ঠেকানো যায়, সারানো যায়-এ রোগ হয়ে পড়লে তাতে লচ্জারও Toe, 
নেই। পরামর্শ দিতে হবে, সংক্রামক স্থলে শিশব-সানিধ্য পারিহার” 
করতে। বোঝাতে হবে, রোগণর মনে আঘাত না face সহানুভাঁ” 
সঞ্চো চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই রোগীর আত্মীয়স্বজন বন্ধ, ও প্রা, 
বেশীর কর্তব্য। দেশের প্রত্যেকটি লোকই এ বিষয়ে িছ-নাশকছু | 
উপকার করতে পারেন। 


রোগীদের সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, কুষ্ঠরোগশর প্রাত করুণা 
পোষণ করে দূর থেকে শুধু চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলেই যথেষ্ট 
হবে না। তার আত্মসম্মানবোধকে ক্ষুন্ন হ'তে না দিয়ে সহান্ুভূাতিসম্পন্ন 
- প্রকৃত বন্ধু হয়ে তার হৃদয়ে আশা ও উৎসাহেরও Avid করতে হবে ।* 


*“সোশ্তাল ওয়েলফেয়র”"-এ প্রকাশিত জী টি এন জ্গদীশন-এর প্রবন্ধ থেকে 
শ্রী নাসিম আনসারী কর্তৃক অমুলিখিত 
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__ প্রাতষোগিতা আই এফ এ শীল্ডের খেলা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত 


থাকায় এবারকার এই প্রতিযোগিতা এত দৌরতে আরম্ভ করতে হয়েছে। 


_ সম্ভব নয়। এইভাবে ডালহোসি মাঠে বা কোনাদন মহমেডান Contes 


great চেষ্টা চলেছে। এ মাসের শেষাশোঁষ ভারতীয় দল ফিরে 















ae বাঙলা তথা ভারতের লজিক 


সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। ভারতের সকল রাজ্যের ধনর্ধর 
খেলোয়াড়েরা বর্তমানে ভারতীয় দলের সঙ্গে রাশিয়া সফরে ব্যস্ত. 


২ তবে বর্তমানে খেলা নামে আরম্ভ হ'লেও নিয়ামত খেলা হচ্ছে না 
_ এবং যোঁদন খেলা হচ্ছে সোঁদন একটার বোশ খেলার ব্যবস্থা 
সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণত যে নটি মাঠে খেলা অনযষ্ঠিত হয় তার 
মধ্যে ক্যালকাটার মাঠ রাগবি খেলার জন্য বন্ধ এবং মোহনবাগান 
ইস্টবেঙ্গল মাঠ সংস্কার করা হচ্ছে ব'লে সেখানেও খেলার ব্যবস্থা করা 


মাঠে একটি করে খেলা দিয়ে আই এফ এ শীল্ডের আসর জিইয়ে 


আসছে। কাব্মলে আফগান সরকারের আমনণে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর | 
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ভারতীয় দলটি fate তারাও ফিরে আসছে আগামী সপ্তাহের 
মধ্যে। সুতরাং সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আই এফ এ 
শল্ড আবার দর্শকমনে আশা-আকাক্ক্ষা-দোলার উত্তেজনা AIS করতে 
সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে আই এফ এ শঈজ্ড 
খেলার ইতিহাস দেওয়া আশা কাঁর weitere হবে না। 


১৮৯৩ Sport আই এফ এ শীল্ড খেলা শুরু হয়। ১৮৯২ 
্্রীস্টাব্দের শেষের face ডালহোঁসি ক্লাবের সম্পাদক এ আর ব্রাউন, 
ডালহোঁস ক্লাবের দক্ষ খেলোয়াড় বি আর সি লিন্ডসে, ক্যালকাটা 
ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন এবং শোভাবাজার ক্লাবের এন সর্বাধকারণ 
এক worm মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, তাঁরা THO কাপের চেয়ে 
ডি এমন একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুর করবেন যাতে স্থানীয় 

TPL ছাড়াও ভারতের সকল শান্তশাল দল এই প্রাতযোগিতায় 
যোগদান করতে পারে। তাঁরা আরও মনে করলেন যে, এ-জাতণয় 

প্রাতযোগিতা হ'লে খেলারও GATS হবে এবং জনসাধারণও ভাল খেলা 

দেখতে পেয়ে ফুটবল খেলার দিকে আরও বোঁশ আকৃষ্ট হবে। 

এই মহৎ উদ্দেশ্যে আর্ক সাহায্য দান করেন কোচাঁবহারের 
মহারাজা ও পাতিয়ালার মহারাজা স্যার এ এ আপকার এবং ডালহোঁস 
ক্লাবের জনৈক সভ্য। | 


জে সাদারল্যান্ড নামে একজন CONT ভদ্রলোক লন্ডনের মেসার্স 

এলাকংটন STG কোম্পাঁনর কাছ থেকে তাঁদের কলকাতার প্রাতানধি 

মেসার্স ওয়াল্টার লক আ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে 
৮ আই এফ এ শশজ্ড তোর করেন। 


আই এফ এ TG খেলার প্রথম বছর, অর্থাৎ ১৮৯৩ শ্রীস্টাব্দে 
এই প্রাতষোগতা দ: ভাগে ভাগ ক'রে খেলানো হয়। একাঁট 
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বিভাগের খেলা লক্ষেযীতে এবং অপর বিভাগের খেলা কলকাতায় 
OLS হয়। সবসমেত ১৩টি দল এই প্রাতযোগতায় যোগদান করে। 
লক্ষেণী বিভাগে রয়্যাল আইরিশ রেজিমেন্ট এবং কলকাতা বিভাগে 
Prey ওয়েস্টার্ন ডিভিসন আর এ জয়লাভ ক'রে কলকাতার ডালহোঁসি 
মাঠে পরম্পর প্রতিদ্বান্দহতা করে। এই খেলায় রয়্যাল আইরিশ দল 
জয়লাভ ক'রে সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়া হয়। প্রথম 
975754455885088 
ক্লাব যোগদান করে। 


sag a রক 
অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইন্ডিয়ান ফুটবল আযাসোঁসয়েশনের নামে এবং - 


ইন্ডিয়ান ফুটবল আযসোসিয়েশনের পাঁরচালনায় এই খেলা Baton 
হয়। 

প্রথম ভারতাঁয় দল হিসাবে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান দল 
আই এফ এ শীল্ডে জয়লাভ ক'রে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক 
নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। 

CMS FIM দলের রাশিয়া সফর ভারতীয় ফুটবল দল তাদের 
একমাসব্যাপী APA সফর শুরু করে গত ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
চারাঁট খেলায় প্রাতদ্বান্দৰতা করেছে। এর চারটি খেলার মধ্যে প্রথম 
দুটি খেলায় ভারতীয় দল . পরাজিত হ'লেও তৃতীয় খেলাটি 
অমাঁমাংধীসতভাবে শেষ হয় এবং চতুর্থ খেলাটিতে ভারতাঁয় দল ১-০ 
গোলে .জরী হয়। ভারতীয় দলের এই SATS খেলোয়াড়দের মনে 
নতুন আশা ও উদ্দীপনা ais করতে সমর্থ হবে। আশা করি, 
বাঁক খেলাগুঁলতে ভারতীয় দল উন্নততর নৈপুণ্য দৌখিয়ে ভারতণয় 
ফুটবলের মর্যাদাকে AAS IS করতে সক্ষম হবে। 
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জাতশীয় ফুটবল প্রীত্বষোগিতাঃ সন্তোষ tie বা ভারতের জাতীয় 
ফুটবল, প্রতিযোগিতা এবারে এর্নাকুলামে অনুষ্ঠত হবে. বলে জানা 
Praca) শন্রবাঙ্কুর-কোচিন ফুটবল আ'যাসোসিয়েশন এবার এই 
অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করবেন। আজ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফর খেলা 
কলকাতা, পল্লী, বোম্বাই, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্য কোথাও 
অনুষ্ঠিত হয় ial সেই কারণে এবারকার প্রাতযোগিতা খেলোয়াড়দের 
কাছে হয়তো এক নতুন আকর্ষণের সৃষ্টি করবে। 


সাইক্লিং 


বিশ্ন metas প্রাতযোগিতাঃ গত om সেপ্টেম্বের মিলানে বিশ্ব 
প্রাতযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। ইতাঁল পাঁচটি বিভাগের 
{তনাটতে জয়লাভ ক'রে মোট ১৪১ পয়েন্ট অজন ক'রে প্রথম 
স্থান অধিকার করেছে। হল্যান্ড ৫৫ পয়েন্ট পেয়ে ২য়, বেলাজয়াম 
৫০ পয়েন্ট পেয়ে ৩য় এবং 'ব্রটেন ৪৩ পয়েন্ট পেয়ে ৪র্থ স্থান লাভ 
করেছে। ইতালি পেশাদার স্প্রিন্ট ও পারসুউ বিভাগেও প্রথম স্থান 
অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। 'ব্রটেন অপেশাদার Pat বিভাগে 
প্রথম স্থান লাভ করেছে। CAS সাইকেল চালকেরা সাইকেলহশন 
অবস্থায় এ প্রাতযোগিতায় দর্শক আসনে ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। 

এই faq সাইক্রিং প্রাতযোগতায় ভারতীয় সাইকেল চালকগণ ও 
ম্যানেজারের মধ্যে যে বেদনাদায়ক ও লঙ্জাকর ঘটনা ঘটেছে তা শুধু 
ভারতাঁয় সাইকেল আযসোসিয়েশনেরই মর্ধাদাকে wie করে fa, 
১/ভারতীয় মর্ষাদাকেও ক্ষত করেছে। 


ভারতীয় সাইকেল চালকগণ ন্যাশন্যাল সাইক্রিস্ট ফেডারেশনের 
সভাপতি শ্রীসোরাব ভূটের পরিচালনায় বিশ্ব যুব-উৎসবে যোগদান 
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করে। বিশ্ব যুব-উৎসবের পর ভারতাঁয় Wats চালকদের এই বিশ্ব 
সাইক্লিং প্রতিবোগিতায় যোগদান করবার কথা feat কিন্তু fag 
ুব-অনুষ্ঠানের পর শ্রী ভূটের সঙ্গে SHS সাইকেল চালকদের মধ্যে 
মতান্তর amis হাতাহাতি পর্যন্তও হয় ব'লে প্রকাশ। ফলে ' 
শ্রী ভুট সাইকেল চালকদের নাকি সহায়-সম্বলহঈন অবস্থায় ফেলে চলে 
যান। ভারতীয় সাইকেল চালকেরা অর্থের অভাবে নিজেদের একমান্র 
সম্বল সাইকেলগীল বিক্রয় ক'রে মিলানে এসে উপাঁষ্থত হয় এবং 
দর্শক হসাবেই এই বিশ্ব সাইক্লিং প্রীতযোশিতায় উপস্থিত থাকে। 


বিদেশে ভারতের মর্ধাদাকে এইভাবে ভুলুণ্ঠিত করা, নিজেদের 
MEW ব্যাপারে জাতশয় সম্মানকে BH হ'তে দেওয়া যে 
MES তা বোঝবার মতো বুদ্ধির স্থৈর্য হারানো যে কতখানি পারত 
বিষয় তাও কি কাউকে বলে বোকাবার দরকার আছে? ¢ 
আলাম্পকেও «eel ঘটনার কথা শোনা 'গয়েছিল। আজ 
মেলবোর্ন আঁলাম্পক এসে পড়েছে। সুতরাং আগামী আঁলাম্পকে 
ভারতীয় মর্যাদা যাতে কোনভাবে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে এখন থেকেই 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশদ্বরপ মাথুর, পশ্চিবষ্গ-সরকারের প্রচার-অধিকর্তা। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার eer অধশক্ষক Shrew, KOEN কর্তৃক wf 
ও পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্যাবভাগের পক্ষে প্রচারাবভাঙ হইতে প্রকাশিত 





টুনুর স্বপ্ন (কৌতুকচিত্র)- শ্রীশৈল চক্রবর্তী 

বিনা শ্রমসে_ শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর 
ছেলেবেলার কথা_ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
হাসির কথা- শ্রীসজনীকাস্ত দাস 


পাত্র পেলেন নিত্রমশাই (কৌতুকচিত্র) 
_ শ্রীরেবতীভুষণ ঘোষ 
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=  ফ্রীউপেঙ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : 








fon প্রেমসে ন মলে ননদলালা_ এ কথার সত্যতা মেনে নেবার জন্য 
যেমন প্রমাণপঞ্জীর প্রয়োজন হয় না, বিনা শ্রমসে উৎকৃষ্ট বস্তু সৃষ্ট করা 
মায় না, সে কথার সত্যতা সম্পর্কেও সেই একই কথা। 
কষ্ট না করলে কেণ্ট পাওয়া যায় না’ ব'লে একটা যে বাঙলা 
প্রচলিত আছে, তার যথার্থ পাঠ হওয়া উচিত ছল, ‘কষ্ট না করলে 
পাওয়া যায় না'। ‘কেষ্ট’ চাল, হয়েছে ‘কষ্ট'র সঙ্গে অন:প্রাসের ৫ 
আসলে 'কেন্ট' মানে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ কষ্ট না করলে উৎকৃষ্ট 
_ উৎপন্ন হয় না। জগতের সকল উৎকৃষ্ট বস্তুই পরিশ্রমের ফল। 
_ এখানে প্রতিভার কথা ওঠে। অনেকের ধারণা প্রত ‘ 

7 ভিন বা করেন তাই উৎকৃষ্ট কু তি 
এ বিষয়ে কিন্তু জগতের প্রতিভাবান কাজেই নি লা 

». আছে. ঠিক নন পড়ছে না, স্ব সম্ভবত আমেরিকার তা 
বৈজ্ঞানিক টমাস আল্‌ভা এডিসন প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ 


Genius is the capacity for taking infinite pain : 
অর্থাৎ, প্রতিভা হচ্ছে অনবাঁধ পাঁরশ্রম নেবার aie a 
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আর একজন প্রাতভাবান Ale এীঁডসনের *মতো প্রাতভাকে ষোল 
আনা পাঁরশ্রমের মধ্যে নিবদ্ধ না ক'রে জল্মলব্ধ দৈবশীন্তকেও খাঁনকটা 
স্বাঁকার করেছেন। তান বলেছেনঃ Genius consists of ane- 
fourth of inspiration and three-fourths of perspiration. ~ 
অর্থাৎ, টা See en as DL 
ঘাম, অর্থাৎ পাঁরশ্রম। 


সুতরাং, পরিশ্রম য়ে প্রাতভার-একটা বৃহ অংশ, এ কথ্য প্রাতভা- 
বান ব্যান্তগণেরও আঁভমত। শিল্পাচার্য নন্দলাল তুলি আর কয়েকটা 
রঙ নিয়ে পাঁচ মানটের মধ্যে একখণ্ড কাগজের উপর এমন কিছু ক'রে 
le দিতে পারেন যার মধ্যেও শান্তির পরিচয় পাওয়া যাবে; কিল্তু সেই 
হ'লে নন্দলালকেও যা করতে হবে তার নাম পাঁরশ্রম। অবশ্য MEPS 
alee শিল্পীর নিকট পারশ্রম ক্রমশ সহজসাধ্য হয়ে আসে, কিন্তু * 
আনবার্ধ থাকে চিরকাল | 

একথস্ড WAG প্রস্তরের মধ্য হ'তে শা্তশালী ভাস্কর সৌন্দর্য ময়শ 
নারঈমর্ত 'নিচ্কাঁশত করেন। ছোঁন-বাটালর প্রাথামক আঘাতে যে 
কঠোর AP বাহ; নির্গত হয় তাকেও বাহ; বলে বোঝা যায়। কিন্তু 
সেই বাহুতে Aion শিরা তুলে যাঁদ এমন স্তরে যেতে হয় 
যেখানে মনে হবে বাহুতে হাত বুলোলে শিথিল পেলব ত্বকের স্পর্শ 
পাওয়া যাবে, তা হ'লে পারশ্রমের অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার প্রয়োজন 
RF 

অন্যান্য শিল্পের ন্যায়, wigerhrena বিষয়েও সেই এরই কথা। * 
সেখানেও inspiration এক-চতুৰ্থাংশ, আর perspiration 
তন-চতুৰ্থাংশ ৷ রবীন্দ্ুনাথ অবহেলা-অনাদরে যে বন্তু alow করতেন, 
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তার মধ্যেও তাঁর সাহিতয-শন্তির পরিচয় «res fog wa বাইরে 
অথবা 'শেষের কবিতা” aoe করতে বসতে হ'লে তখন আর অবহেলা 
অনাদর চলত না; তখন প্রগাঢ় নিঁদধ্যাসনের সংযমের আসনে বসে, 
নী চালাতে হ'্ত। রবীন্দ্রনাথের পাশ্ডুলাঁপর সঙ্গে যাঁরা পাঁরা 
তাঁরা জানেন, Se কত রদ-বদল, কত সংযোগ-বিয়োগের 


ne agua ভূমির ‘ten ee HOM মনে রাখা 








| Bere a কাবিশেধর 


লা এত কাল পম 
তব ম্যালোরিয়া মহামারী মোরে করোছল কোলছাড়া, 
পণীড়ত আর্ত আমার শিয়রে ঢালতে অশ্রধারা। 
os _প্রঁড়ন কারত, শান্ত হারত জবরাসুর নিষ্ঠুর, 
স্বাধীনতা আজি সবল হস্তে কারয়াছে তারে দূর, 
মারার প্রকোপ কাঁরয়াছে লোপ বসাইয়া নলকূপ 

_ তুম যে ধরেছ স্বাধীন বঙ্গে সুস্থ সবল রুপ। 
যায ধার কলা খাতে এনেছে: তোমার দ্বারে, 
আর কেন মাগো প্রবাসে lag 'ফাঁরয়া এলাম কোলে, 
__ চনতে ৰু মাগো পারিবে আবার নিজ সন্তান ব'লে? 
দেশ যে সত্য স্বাধীন হয়েছে কে বলবে আর মিছে। 
ot গে হার বালা যাগ 
ae উর টা conven বাল corte Hea 
gaat জন্মভূমি, 

Asien এলাম তোমার অঙ্কে অপরাধ ক্ষম তুমি। 
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বেৰে উলাদ্ৰত হয়াছি। অনেক fea এমন হয়েছে, ভিন্ন গ্রামে 
বাসও করতে হয়েছে--বড়লোকদের বৈঠকখানা ঘরে। পল্লীগ্রাম 
লাগত, তাই কলেজে পড়াশুনা করোঁছ এমন একাঁট শহরে, যে 
aie সভ্যতা regen লেনে সনদ তালি 
"সণ ও সুন্দর বাধহার মনকে আড়ষ্ট কষ্ট ee ৰত, আঁ রস্টক্রোঃ 
থেকে মত দিত ছাত্রাবাসের মধ্যেকার গ্রামীণ পাঁরবেশ। ছুটিতে 
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অভিভাবকদের আপাঁত্ত ছিল না, বলতেন-_ মাটির সঙ্গে পায়ের সংস্পর্শ 
থাকা দরকার। খোলা গায়ে গ্রামের, খোলা বাতাস লাগুক না কটা দিন 
ভালই Al সত্যই.ভাল হ’ত--ভাল লাগৃত। আম দেখোঁছ শাঁনবারে 
কাকাবাবু. কলকাতা থেকে এসে সেই যে জুতা জামা খুলে বসতেন ' 
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তাঁর কোনরুপ কুণ্ঠা Vw না। 
_.. বাল্যকালে দেখতাম নিজেদের বাঁড়িতে এবং পাড়ার অন্যসব 
‘ বাঁড়তেও সদ্যপ্রসূত শিশুকে আতুড়ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকেই 
সরষের তেল সর্বাঞ্গে মাখিয়ে রোঁদ্রে একখানা িশড়র উপর শুইয়ে 
£ - খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হ'ত। শুনোছ, এতে শিশুর হাড় 
* মাংসগেশনী ae হয়_শিরা-উপাশরায় রন্ত চলাচল করায় IPR 

.. হয়। শশুর গায়ে মাসাঁপাঁস বেরলে নিমপাতা অল্প গরম জলে ফেলে 
.সেই জলে স্নান করান হ'ত, মাথার চাঁদি সর্বদা. তেলচুপচুপে করে রাখা 
“VEL শিশ: হামাগ্যাঁড় দিতে আরম্ভ করলে তার সামনে রাঁঙন কোনও 
খেলার জানস রেখে, পরে আস্তে আস্তে দূরে সাঁরয়ে নেওয়া ZO 
উপর GHW লাল কাপড় বা সোলার রাঙন ফুল টাঁগুয়ে রেখে দেওয়া 
হ'ত_শশ তাই দেখে হাত-পা নেড়ে খেলা করত। হাতপায়ের ব্যায়াম 
এইভাবে শিশুকে বাঁলম্ঠ ক'রে তুলত। 


আমার ঠাকুমার খুব কড়া শাসন 'ছিল। আমাদের সংসারে পূত্র- 
বধ্‌ুদের যাতে নাতি-নাতিনীর স্বাস্থ্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকে এর ১ 
জন্য তাঁর নিয়মকানুন খুব কড়া fer ব্যাতক্রম ঘটলে tela ভারি 
বিরত হতেন।, 
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আমাদের অণ্চলে মযুলোরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল খুব । তখনকার দিনে 
হ'ত আর ঠাকুমা লাটাই-এর বাচ ভেঙে তার শাঁস-বের্‌ ক'রে, বেশ ক'রে 
বেটে ছোট ছোট বাঁড় ক'রে আমাদের খাওয়াতেন। শিউলি পাতা ও 
কালমেঘের রসও আমরা অনেক খেয়োছ এ সময়। 


আমার যতদূর মনে পড়ে, এক ম্যালোঁরয়া ছাড়া অন্য কোনও রোগের 
প্রাদুর্ভাব ছিল না তখন AT! আমরা যখন গ্রামের পাঠশালায় পাঁড় 
সাহেবরা নাকি কেটে ছিলেন এ বিল, তাদের স্নীবধার জন্য৷ নদীর 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিল একটা খালের মাধ্যমে-সে খালে বর্ষা ছাড়া জল 

না, কিন্তু আমাদের বিলে সাঁতার-জল থাকত বারো মাস। বহর 

পরে গ্রামে দুশট ইন্দারা হয়েছিল-বলের জল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে 
: পানীয় জলের জন্য আমরা নির্ভার করতাম এই ই'দারার উপর, Tey 
বহুকাল ধ'রে এই. বিলের ঘোলা জল ব্যবহার করতে দেখোঁছ গ্রামের . 
চাষী ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের। 'বশ-ীতারশ বছর আগে তাদের 
এ অভ্যাস আমরা ছাঁড়য়েছিলাম_ গ্রামে ম্যালোরয়া নিবারণী সামাত 
গঠন করে। আমার দাদা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রোসডেন্ট। 
তিনি দীর্ঘ দশ-বারো বৎসর অক্লান্ত পাঁরশ্রম ক'রে আমাদের গ্রাম ও 
অন্যান্য গ্রামে অনেক টিউবওয়েল বাঁসয়ে পানাঁয় জলের অভাব দূর 
করোছলেন--তাতে সংক্রামক রোগের ALVIS অপ্রত্যাশিতভাবে 
কমে গিয়েছিল | 


আমাদের ইউনিয়নে বনজঙ্গল পাঁরচ্কার করতে গয়ে অনেক বিপদ 
ঘটেছিল। একটা বাঁড়র উঠানের বাঁশঝাড় আমরা জোর ক'রে কেটে 
'দিয়েছিলাম--তার জন্য ফৌজদার হয়েছিল! টিউবওয়েল বসাতে 
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গিয়েও খুব বাধা পাওয়া গিয়োছিল। সেজন্য আমাদের নিজের বাঁড়তে 
খুব একটা গভাঁর টিউবওয়েল বাঁসয়ে দেওয়া হ'ল-এমন মিষ্টি কাচের 
মতো তার জল বে পাড়ার লোক উৎসাহসহকারে ব্যবহার করতে লাগল! 
ক্রমশ এ-পাড়া ও-পাড়া, তারপর একথা রাষ্ট্র হয়ে গেল ইউনিয়নের 
মধ্যে। তখন জনসাধারণ প্রত্যেক গ্রামে টিউবওয়েল নেওয়ার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে উঠল। | 

অল্প অল্প MTS পড়তেই ঠাকুমা বলতেন-_গায়ে THR, ঢাকা দাও । 
না। তান বলতেন--খতু-পাঁরবর্তনের সময় সাবধান হওয়া দরকার ৷ 


ফতু-পাঁরব্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাবার 'জানিসেরও পাঁরবর্তন দেখ 
FAS বেমন ধরা যাক, গ্রণঁষ্মের সময় পাতলা কড়াইয়ের OTH, কোনও 
একটা তেতো, মৌরলা মাছ 'দয়ে কচি আমের ফাঁটক ঝোল, 
দই মেরে ঘোল, ইত্যাঁদ। বসন্তকাল পড়তেই কাঁচ নিমপাতার সঙ্গে 
লাউএর, কিংবা কাঁচ চালকুমড়োর শুক্তো। মনে আছে, এ সময়ে হত্তুকী 
দুখানা ক'রে কেটে হাতে বেধে দেওয়া হ’ত। বসন্তের সময় এটা 
একটা প্রাতিষেধক ব'লে শুনোছি। এ সময় মাছ খাওয়ার খুব বাছাঁবচার 
চল্ত। আবার মাছের মধ্যেও সব মাছ খাওয়ার প্রচলন ছল না। 
কোনো সময়েই কালবোস, আড় ও ঘড়েল মাছ বাড়তে আসত না। 
শাঁত চ'লে গেলে মূলা খাওয়া। অমাবস্যা-প্যীর্ণমায় প্রাতাদনের সাধারণ 
খাবারের অদলবদল হ'ত। বিজয়ার দন হীলশ খাওয়া শেষ ক'রে 
Horta দিন থেকে আবার ইীলশ খাওয়ার প্রথা কোনো ' 
কোনো জায়গায় প্রচালত ছিল। এ সবের মূলে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে 
সতর্কতাই সূচনা FAS! 
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এ সম্পর্কে একটা BY আমার মনে পড়ে 
পৌষে কাজ, মাঘে তেল, 
ফাল্গুনে গুড় আদা বেল। 
toca গিমা Tour, | 
বৈশাখে ঘৃত নালতা। TY 
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাড়ে দই ; 
শ্রাবণে "ঘোল পান্তা । 
ভাদ্রে তালের *পঠা, 

' আশ্বনে শসা মিঠা! 
কাঁতকে ওল, 
অগ্রানে খালশার ঝোল। 


. এ ছড়ার মধ্যেও গাহ“স্থ্য জীবনের স্বাস্থানশীতির কথাই সরলভাবে 
বলা হয়েছে। 


গ্রামে দেখতাম বর্ষার দিনে ভিজেও ale লাগত না, রৌদ্রে বৌড়য়ে 
বা খেলা ক'রে গায়ে তাত লাগত না। আমকাঁঠালের বাগানে চকে 
খেলা, পাঠশালার উঠানে বা পড়ো বাচড়ায় ডাণ্ডাগ্বীল খেলা_ এতে 
বারণ ছিল না অভিভাবকদের ৷ 25558059588 
সঙ্গে সহ্যগুণও আমাদের বেশ হয়েছিল । 


বাঁড়র উঠানে কখনও ময়লা জমতে দোখ গোয়াল পাঁরম্কার 
ক'রে আবর্জনা ফেলা VS বাঁড় থেকে অনেক দুরে। প্রীতাঁদন সকাল- 
সন্ধ্যা সারা বাড়তে শ্লীসম্পাদনের যে চেষ্টা চলত তার উপর আমার 
মায়ের সুনিপুণ হাতের স্পর্শ দেখতাম। ধোপা আসত মাসে একবার 
কিন্তু ময়লা জামাকাপড় পরেছি এমন দিনের কথা মনে পড়ে না। 
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দিন আমাদের সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। শুধু আমাদের সংসার কেন, 
স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা না থাকলেও PAA, 
দুর্বল কঙকালসার মানুষ তখনকার দিনে দেখোঁছ. ব'লে মনে হয় না। 
তুবে পরবার্তকালে এর ঠিক উলটো দেখোঁছ। সন্্যাবেলায় কাপড়- 
চোপড় মাড় দিয়ে পথ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, তারণ ঘোষ, কাল স্ৰী, কি 
রমজান মণ্ডল। জিজ্ঞাসা করলে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর আসত--“আবার 
আজ এল গো-বদ্ডা শীত, কাননে আর সানাচ্ছে না।” 
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ও কথা আর বোলো না, আর AAT না, 
বলছ বধু কিসের ঝোঁকে-- 
- এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা 
হাসবে লোকে হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে। 
এতো বড়ো হাঁসির কথাটা যে কাঁ আক্ত পর্যন্ত জানতে পার নাই ৷' 
জানার -প্রয়োজন ছল না, কারণ কথাটা কিছুই ময়--হাসিটাই 
Epa এই' "হাসই দ্বিজেন্দ্রনাথকে দীর্ঘজশবশ কোরয়াছিল 
-_: রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বড়দাদার হাসি সম্বন্ধে আরও 'লাখয়াছেন! 
“sta হাসি ছিল আকাশতরা, সেই হাঁসির ঝোঁকের মাথায় কেউ 
যাঁদ হাতের কাছে থাকত তাকে চাপাঁড়য়ে অস্থির ক'রে তুলতেন।” 
বাঙলাদেশের মাননষের বুদ্ধি তখনও পাকে নাই, নীতি আহ 
বিজ্ঞানের যুক্ত তার প্রাণের উচ্ছবাসকে খাঁণ্ডত কাঁরতে পারে at 
ভাই seater এইসব “ননসেন্স” কবিতায় সে আনন্দ পাইত-_ ) 
ae “দন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাৎ পোয়ানো ভার | 
হ’লো পূৰ্ণ মাতে আমাবস্যা, 
তেরো পহর অন্ধকার॥ 
এসে বেন্দাবনে, বলে গেল রামী বষ্টমী। 
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম-অজ্টমণ ॥ 


এ কল: রামী, ধোপা শামশ হাসতেছে কেমন। 
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক'জন। - 
হরি হযে কাক উরে 
কাশীধামে হাহাকার ॥৮ 


হযতোমের আমলেও হাঁসি fen! FEU মাতালের গান ও কথা 


N 


লিখিয়া হনতোম লোক হাসাইতে ae পান নাই 
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“দর্শকদের ভিড়ের ‘ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথদর্শন কারে 
ভীন্তভরে মাতলামো সুরে 


কে মা রথ এল? we 

atom পেরেক মারা চালা SE 

মা তোর মাঈন বাড়ে কেড়ে বেড রি সুজ 
চুড়োর উপর মৃকপোড়া, ; 
চাঁদচামুরে ঘণ্টা নাড়া, 

মধ্যে বনমালণী। 


বনি 


লোকের টানে চলচে চাকা, 
আগে পাছে ছাতা পাখা 
বেহদ্দ ছেনালি। 


গানাট গেয়ে ‘মা রথ! প্রণাম হই মা!’ বলে প্রণাম কল্লে।” 


কালীপ্রসম্ন PRE স্বনামে 'মহাভারতে'র গুরুগম্ভীর ভাষা এবং 
হুতোমের নামে APTA ভাষা দুইই একসঙ্গে চালাইয়া সমাদৃত 
হইয়াছলেন। দাঁনবন্ধ মিত্র ‘সধবার একাদশী” আর 'জামাই-বাঁরকে' 
কম হাসান নাই। 

ইহার পরই আসিল স্বাস্যভঙ্চের ষফুগ। বাঙালী নীতিবাগশশ 
হইল; রুচির কড়াক্কড়ির তাগিদে হাঁসির কথা চাপা পাঁড়ল্। স্বয়ং 
বাঁন্কম এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি ঈশ্বর গুপ্ত ও 


_ দখনবন্ধুকে বাঁহাতন প্রশংসা কাঁরয়া একরকম জাতে ঠোঁললেন, 


হুতোমের 'নকশা*র উপর কুরুচির অপরাধে কড়া শাসন জার করিলেন। 


বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির Tatar দুর্দশার চিন্তা তাঁহাকে ব্যষ্গের 


কশাঘাতে দক্ষ কারল, হালকা হাঁসি আর. জমিল atl তিনি 
কমলাকান্ত হইয়া হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফোললেন।- বাঙালীর 
স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। 
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তাহার পর TAT যত হাঁসিবার চেষ্টা করিয়াছে সবই বাদ্ধিজশীবর 
হাসি; প্রাণখোলা আকাট্যহাঁস , আর সে হাসিতে পারে নাই। সে 
স্মরণ করিয়া দঘণনঃ*বাস _ফোঁলতেছে। | 

দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নাতর পক্ষে চাপা, মূচাক মাপা হাসি কোনও 
কাজের নয়! গাঁরসন সোয়েট মারডেনের পঁচয়ারফূলনেস আযাজ এ 
লাইফ পাওয়ার’ (জাবনশান্তরুপধী হাসিখুস') নামক একখানা বই 
পাঁড়তেছিলাম। feta ইহার ভূমিকায় বাঁলয়াছেনঃ দেহযল্লকে তৈলাক্ত 
' বা সচল রাখবার পক্ষে হাসখুশির প্রভাব আশ্চর্ষজনক। গ্রল্থারম্ভে 
মারডেন এই কাহিনীটি 'লাঁপবদ্ধ করিয়াছেনঃ 


“উইলিয়াম কে, ভ্যান্ডারাবল্ট যখন শেষবারের জন্য কনস্টান্টিনোপল - 


যান, একাঁদন বড় ককেলিনকে আমন্লণ করেন। বড় ককোলন তখন: 
* আঁভনেতার্পে প্রসিদ্ধ। ভ্যান্ডারাবজ্টের জাহাজ. 


বসফরাসে নোঙর করিয়াছিল। ককোঁলন সেই জাহাজেই হাস্যকৌতুক 
প্রদর্শন করেন! কয়েকাঁদন পরে ক্লোড়পাঁতির নিকট হইতে ককোঁলন 
এই MATS পান আপাঁন আমাদের চোখে জল এবং প্রাণে হাঁস আনয়া- 
. দছলেন। দাশানক মাত্রেরই মত এই যে, চোখের জল অপেক্ষা প্রাণের 
হাসির মূল্য বোশ, কাজেই আপনার সাঁহত আমার দেনাপাওনার 
হিসাব এইরূপ দাঁড়ইতেচ্ছে_ 





ডলার 

চোখের জল ছয়বারের জন্য -- ৬০০ 
হাসি বারোবারের জন্য - ++ ২,৪০০ 
মোট ৩,০০০ 


OAs তিন হাজার ডলারের এই চেকটি গ্রহণ কাঁরয়া বাধিত 
কারিবেন।” 
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ইংরেজাঁতে একটি প্রবাদ আছে_হাসো আর মোটা হও। আধুনিক 
চিকিৎসকেরা সকলেই এই Glen সত্যতা স্বীকার করিয়া বাঁলতেছেন, 
স্বাস্থ্যকর রসায়ন (টাঁনক) হিসাবে সকলেই যাঁদ হাসির শান্তকে 
স্বীকার করিত তাহা হইলে আমাদের অনেকেরই ব্যবসা মাটি হইত। 


তাঁহাদের মতে, হাঁস শুর হয় ফুসফুস-যন্বে, তাহার পর 
RHA ও পাকস্থলীর মাঝখানের তাক বা ডায়াফ্রাম ভেদ কাঁরয়া হাঁস 
পাকস্থলখতে প্রবেশ করে এবং MIT, যকৃৎ ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ 
যন্গালতে একটা LS থলথলে (জেলি-লাইক) তরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত 
দেহে আনন্দের হিল্লোল আনে, ব্যায়াম কাঁরলৈ বিশেষ কাঁরয়া ঘোড়ায় 
চাঁড়লে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম। খাদ্য পাঁরপাক কারবার কালে . 
২, পাকস্থলীর যে আন্দোলন হয় তাহাও অনেকটা দধি মল্ধনের মতো। 
_- fetes নিচে নামিয়া পাকস্ধলণীকে একটা আঁতাঁরন্ধ নাড়া দেয়--কাপড় 
নিংড়ানো অথবা বোতল নাড়ানোর WS! Was হাঁসও 
পাকস্থলণীকে নাচাইতে থাকে, ফলে হজমের প্রক্রিয়া দুততর হয়। 
RAPA জোরে জোরে হইতে থাকে এবং সমগ্র দেহে FRAT 
ছড়াইয়া পড়ে। 
ড্র গ্রীন বলেন_“মানবের দেহে এমন কোনও TAS অথবা 


ক্ষুদ্রতম কোণ নাই উচ্চ প্রাণখোলা হাঁসর ফলে যেখানে স্পন্দন-তরফ্গ 
না পোছায়।” 


হাঁস দেহের 'ভাসোমোটর' কেন্দুগুালকে শল্তিশালশ করে; হাঁসির ফলে 

“/ রন্তবাহণ sepia ঘন ঘন সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া রন্ত-চলাচলের 
গাঁত বৃদ্ধি করে। হাসি নিঃ*বাস-প্রশ্বাসের গাঁতও দ্ুততর করে এবং 

" সমগ্র দেহে উত্তাপ ও দীপ্তি সণ্ডার করে। উচ্চ হাঁসির দ্বারা চোখের 
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শাল্তবৃদ্ধি পায়, ঘর্মপ্রবাহ বাড়ে, বুকের ছাঁতি বাড়ে এবং VHA 
যেসকল কক্ষে (Cell) বায়: সচরাচর ঢোকে না সেইসকল স্বজ্পব্যবহৃত 
কক্ষ হইতেও দুষিত বায়; বাঁহর করিয়া দেয়। স্বাস্থ্য বালতে আমরা 
দেহের বে সুষমা ও সামঞ্জস্য বুঝ ঘন ঘন হাঁসর ফলে দেহে তাহা . 
প্রকাশ পায় এবং AIS HLA একযোগে কাজ কাঁরয়া মনে অপূর্ব “ 
প্রশান্তি আনয়ন করে। 'বিনিদ্র রজনী যাপন কাঁরয়া, কোনও দুঃসংবাদ 
শুনিয়া, শোকে বা দুশ্চিন্তায় আঁভভূত হইয়া মানুষ যে প্রশান্তি হারায় 
প্রাণখোলা হাসির-দ্বারা তাহা সে পুনরায় [ীফাঁরয়া পায়। হাসির 


* "শান্ত বড় সামান্য নয়।- - 


ডক্টর আলভার ওয়েন্ডেল হোমৃস্‌ বলিতেন--“হাঁস ঈশ্বরদত্ত 
SIO, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য ইহার ব্যবহার করা। দুশ্ছেদ্য - 
চিন্তা, বিষাদ, উৎকণ্ঠা-_এইগদুলি হইতেছে মানবদেহে মারচা পড়ার . 
TOTAAL স্নেহপদার্থ দ্বারা এই মারচা সহজেই দুর হয়।” -[. 

আঁতারন্ত afer, নীতিবাগীশ ও wa হইয়া, হাসি দমন 
কাঁরয়া বাঙাল জাতির স্বাস্থ্যের যে Bis হইয়াছে প্রাণখোলা হাঁস 
হাসিয়া ক্ষতিপূরণ না কাঁরলে তাহার কল্যাণ নাই। আধানক LSAT 
সভ্যতার AH তাহার আড্ডা ভাঙিয়াছে, আসর ছিন্নভিন্ন, safer 
মৃত। বাঙালী -সমাজে আবার MALIA প্রবাভতি হউক, নিত 
বাঁচুক। 
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অপেক্ষা করবেন।” বলত বলতে সমরেশবাবুকে নিয়ে ছোকরাটি এসে 
সামনের ট্রামে উঠে পড়ল । 

সহকর্মী অধ্যাপকদের সামনে 'দয়ে মোটর চ'ড়ে সভাপাঁতত্ব করতে 
যাওয়ার রোমাণ্টকর আত্মতৃস্তিটা প্রথমেই নষ্ট হওয়াতে, তাঁর মনটা 
শাবষন্ন হয়ে গিয়োছল ; কিন্তু গাঁড়টা দেখে তাঁর সে ভাবটা দুর হয়ে 
গেল। কারণ তাঁদের সামনে এ মোটরে উঠলে তান হয়তো 
হাস্যাস্পদই হতেন। বোধহয় ফোর্ড কোম্পানির প্রথম বছরে তোর 
গাঁড়র এটা শেষ 'নিদর্শন। চলতে চলতে আবার বাজনা বাজে__ 
গরুর গাঁড়র মতো একঘেয়ে নয়, 'বাঁচত্র Peat যেন। 

সভায় পেশছতে কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে যে ছাপানো প্রোগ্রামটা 'দয়ে 
গেল তা দেখে তান শিউরে উঠলেন! প্রথমেই রবীন্দ্রসমরণোৎসব 
থাটার মধ্যে দুটো বানানভুল। তারপর তাঁর নামটাও শুদ্ধ ক'রে 
পা হয় নি। সমরেশ সেনের সব “স'গুলোই এক বানান হয়েছে_ 

ছাড়া, পৌরোহিত্যে ও'কার নেই, আর 'ন’ ণ’ ও H WA কত 
ভুল ওইটুকু চিঠিতে তার ইয়ত্তা নেই। 

বাঙলার অধ্যাপক_সব সময়েই ছাত্রদের বর্ণাশ্দাম্ধঘর জন্য -রকুনি 
দেওয়াই যাঁর অভ্যাস-তাঁর মনের অবস্থা এই দেখে ক রকম হয়োছিল 
তা সহজেই অনুমান করা ষায়। তবু সভায় Beni মেয়েপুরুষ 
এসেছে তাঁর বন্তৃতা শুনতে মনে ক'রে তান সব অপরাধ মনে মনে 
ক্ষমা করলেন। 

এবার সভার কাজ আরম্ভ হবে একজন মাইক-এ ঘোষণা 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্যে একটা 
“হারমোনিয়াম এল। সম্পাদক মশায় উঠে দাঁড়য়ে বার কয়েক কেশে 
গলাটা MASA করতে করতে বললেন_-এবার কুমার শিউল' হাজরা 
একাট রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন! 
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HSM একটি কালো মেয়ে রোগা BST মতো হাত দু'টো দিয়ে 
হারমোনিয়ামের চাবি খুলে বাজাতে শুর করলে। হারমোনয়ামটা 
ছিল খারাপ একসঙ্গে তাই অনেকগুলো সুর তা দিয়ে বেরুতে 
 ল্াগ্গল। কিন্তু গায়িকা সেদিকে ভুক্ষেপ না ক'রে গেয়ে চলল 
ওহে সুন্দর, আমার হৃদয়ে 

তোমার মুরাঁতখানি 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, ডুবে যায় বারে বারে_ 


সর্বনাশ! এ তো বিখ্যাত ছায়াচত্রের গান। রচন্ম করেছেন সজনী- 
কান্ত। RPS করে বসে রইলেন সমরেশবাবু। এত অজ্ঞতা ' 
যাদের, তারা রবীন্দ্রনাথের নাম মুখে উচ্চারণ করে কেন? ১০১৪৮ 
করতে লাগল তাঁর AAT ET 


- এর পরই ছিল সভাপাত বরণ। অভ্যর্থনা সাঁমাতর চেয়ারম্যান 
গণপাতি ধাড়া উঠে দাঁড়য়ে সমরেশবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে 
বললেন-_“সমরেশবাবূর পাঁরচয় আজকে নতুন ক'রে দিতে যাওয়া মানে ' 
তাঁকে ছোট করা। কি দেশে, কি বিদেশে, আজ সমরেশবাবুর নাম 
“শোনে নি, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। রোডয়ো, গ্রামোফোন 
” যাঁদের ঘরে আছে, তাঁরাই শুনেছেন এ'র মধুর কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গত। 
' রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব এমন স্মন্দরভাবে খুব কম গুণঁই ফোটাতে 
পারেন। আজ আমাদের মধ্যে ওঁর পদধ্ীল পড়াতে, শুধু আমাদের 
ক্লাব নয়, আমাদের দেশ ধন্য হয়েছে 

ব’লেই তান বসে পড়লেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় এফেবারে 
অধোবদন হয়ে রইলেন সমরেশবাব্য। তাঁকে ভুল ক'রে তারা বিখ্যাত 
গায়ক সমরেশ চৌধুরী বা সমরেশ রায় মনে করেছে। এতই অজ্ঞতা 
তাদের! তাঁর ইচ্ছা করতে লাগল aaa ফুলের মালা গলা থেকে 
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ছুড়ে ফেলে দিয়ে সত্তা থেকে বেরিয়ে যান। আবার মনে করলেন, 
এখান এদের ভুলটা ভেঙ্গে দই- আম সমরেশ সেন, বাঙলা ভাষার 
১ অধ্যাপক-জাঁবনে কোনদিন গান গাই নি! আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে 
| হল হে স্ন ডেশ্গে গেলে ফাঁদ লোকজন উঠে চলে যায় তি প্রত 
অশ্রন্ধা প্রদর্শন ক'রে! তাই দেড়ঘণ্টা ধারে ভুল সুরে গাওয়া গান, 
gine আবৃত্তি ও নৃত্যের নামে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী চোখের সামনে 
দেখার পর যখন তাঁর বন্তৃতা দেবার সময় এল, তখন উঠে দাঁড়াতেই 
শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এমন করতািধবান হ'তে লাগল যে তান সব 
ভুলে গেলেন এবং নিজের আসল পাঁরচয় ব্যন্ত না ক'রে রবীন্দ্রনাথের 
গানের ওপর বৈশ IAC একটা বন্তৃতা দিয়ে বসে পড়লেন। আবার . 
সঙ্গে সঙ্গে তেমান করতানিধবাঁন উঠল এবং এবার কয়েকজন চেশচয়ে 
উঠল_ আপনার রেকর্ডের সেই গানটা_ পক বলবো ব'লে এসেছিলেম, 
-সেইটা ale গান তো আমরা ধন্য হব। 


খপ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সমরেশবাবু এবার উপযুক্ত গাম্ভীর্যের 
সঙ্গে বললেন-_ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যাদবসকে আম সমগ্র জাতির, শোকের 
দিন বলে মনে করি।- আজ সভাপাতি হয়ে যদি এইখানে আম গান " 
aig, তা হ'লে তাঁর আত্মা সে গান শুনে নিশ্চয়ই echt হবেন না। ₹ 
আশা কারি আপনাদের মতো 'শাক্ষিত জনসাধারণ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে 
একমত হবেন_বা'লে যেমন বাসে পড়লেন অমনি আবার করতালি- 
ধবানতে হলঘর মুখাঁরত হয়ে উঠল। 


Sani ease ভারে aa oe ee 
-/ ছেড়ে বাঁচলেন। 
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সক্কালেই_। অবিলম্বে *গোটা বাঁড়খানাই জেগে উঠল। সকালে 
যখন এসেছেন হাঁরপদদা, তখন তাঁকে তো চা না খাইয়ে ছাড়া চলে না! 
এই Le রবিবারের শুরু 

তারপর একে-একে প্রাণের টান বেড়েই চলে! নিজের বন্ধুরা 
কেউ থাকেন টাল'গঞ্জে কিংবা বেহালায। সকালে এলে তাঁদের দুপুরে 
আহারের জন্যে পণড়াপশীড় করাই কর্তব্য আর বলাই বাহুল্য, 
বন্ধুত্বের দাবকে তাঁরা ঠেলে ফেলতে পারেন AT! | 
বাড়তে যদ কেউ বাইরের মানুষ আহারে সম্মত হন তবে! 
বাজারে যেতে হয়। হ্যাঁ, না য়ে উপায় কি! ডালভাত তো আর 
পাতের সামনে ধ'রে দেওয়া যায় না। অতএব রান্নাঘরে Tiel 
কটার জায়গায় দু'টো উনুনে ব্যস্তসমস্ত পর্ব! 


আড্ডা জমে আমার ঘরে-এই ষে আসুন, আসুন। তারপর খবর 

?-আর ভাই আসতে পাঁর নে, কবে থেকে বলছেন আপাঁন। 
ক ভাববেন! | 

বছর *তনেক পূর্বে এক বন্ধু বিয়ে করেছেন। সেই সময়ে তাঁদের 
একাদন আসতে বলা Valet! অতএব তাঁরা যখন এসে পড়লেন 
বেলা এগারোটা নাগাদ, তখন নিশ্চয় বিকেলের আগে ছেড়ে দেওয়া 
Bios হবে না। 

রাঁববার ছুটির দিন। সেরেফ 'বশ্রাম। কোনো কাজ আজ নেই। 
নয, STI আড্ডা দেওয়ার মতো এমন আহীডয়াল দন আর. হয় AT! 
যা-ই বলো ভায়া, চা না হ'লে আড্ডা যেন পানসে লাগে ।-বিলক্ষণ, 
৫ িলক্ষণ। চা হবে না মানে? আম তো মশাই মার ি। 

আমার ঘরে পাঁচ রকমের তেরোজন লোক। প্রত্যেকেই ঘানষ্ত, 
তবে আমারই ঘনিষ্ঠ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ থাকলেও 


২১৭ 


স্যাগ্থ্যত্রী £ ৫ম বর্ষ, ৭ম Cart) সংখ্যা 


অন্তরঙ্গতা নেই। সকলেরই ইচ্ছা, বাকে ফরা রয়েছে তারা বিদায় 
. হ'লে নিরাবালতে 'আমার সঙ্গে দু'টো প্রাণের কথা কয়ে মনটা 
হালকা করবেন। . 

অতএব চায়ের পর্ব চোকে না। একজন ক'রে নতুন অতিথি 
আসেন। তাঁর জন্যে তো চা হবেই। সেই সঙ্গে আর ষে-যে ইচ্ছে 
করেন, তাঁদেরও হ'তে বাধা নেই। গৃহিণীর উনুনগুলো রান্না থাঁময়ে' 
_ দফায় দফায় চারের জল গরম করছে। তার সঙ্গে ি Bae মেজাজ গরম 
হচ্ছে? না, সে কথা বলব না। তবে বেলা যে হচ্ছে, তা বলতে 
আইনে আটকায় না। 


বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ল রাজ-. 
নৈতিক তর্ক। সর্বনাশ। এ ষে Shope! পালটিক্সের ঝগড়া 
দাদের চুলকানির মতো, শুরু-হ’ল তো দঃ’ ঘণ্টার দায়ে নাশ্চান্দ! বেলা 
দুটোর সময়ে যাঁদ এরা বলে বসে_-উঃ বেজায় বেলা হয়ে গেল!” A 
গৃহস্থ কি বলবে যে, চান ক'রে খেয়ে নাও? গৃহস্বামীর বিবেচনার 
উপর ভরসা না ক'রে কেউ ale বলেও বৌদি, ভিজেপান্তা কিছু 
আছে নাক? তখন বৌদির মুখ ফ্যাকাশে হবে না। তান Bore 
- সুরে বলবেন--‘ব'সে AGA আর বিবেচনা করুন, বসলে তো এক- 
জন বসবে AAMT aS তো আমার অন্তরষ্গ। অতএব আবার 
হাড় চড়বে। ডালতরকািতে টান পড়বে। 


.আহারে একট: সুপ্তির:ঘোর লাগে। ভাসে Sea হ্যাঁ, 
হ্যাঁ দিনটা মন্দ কাটছে না৷, বাঁড় ফিরে আঁবাশ্য কপালে দুখ 
রয়েছে। ভা, পেটে খেলে- পিঠে সয়। 

সকাল পাঁচটায় দিন শুরু হয়েছে রাঁববার ছুটির দিন। দুপুরের 
আহার. হ'ল বেলা তিনটেয--কম করে পনেরোজন বাঁহরাগগত 
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অন্তরঞ্গের সঙ্গে। রটীতমত ভোজবাঁড়। মন্দ কি! ট্যাকের কথাটা 
চিন্তা করতে গেলে বেচে থাকা যায় না। হ্যাঁ, তারপর দ্বিতীয় পর্ব 


বিকেলের যাত্রী যাঁরা ভাত-ঘুমাঁট দিয়ে বাড়ি থেকে বৌরয়েছেন, 
তাঁরা এসে পড়তে চারটেও বাজে না।_আপাঁন যে বলোছিলেন, এ 
- পাড়ায় বাঁড় খইজে দেবেন, কি হ'ল দাদা! -এস, এস। হবে, হবে। | 
সকালের গোষ্ঠী ঘাঁনম্ঠ হয়েছেন এতক্ষণে । নিরাবালর আশা 
সবাইকেই ছাড়তে হয়েছে। আমাকেও--। ' 


ভেবোছিলাম আজ সন্ধ্যের শো-তে গৃহিণগকে নিয়ে সিনেমায় যাবো । 
বেচারশর* তো হাঁড়ি ঠেলেই দিন কাটে, একটুও আরাম-বরাম নেই। 
তা, এ রাববারে আর হ'ল কই! কোন্‌ রবিবারেই বা হয়! সাঁত্য 
কথা। 


বিকেল দেখেই বুঝলাম, অন্য রাববারের সঙ্গে এই নতুন রাব- 
বারের কোনোই তফাত নেই। পার্থক্য ate fe থাকে, তা কেবল 
সংখ্যার, আর মুখের চৈহারার। সব রাঁববারে সবাই আসে না- লোক 
বদলায়। | 

এরপর ক হবে তাও ব'লে দিতে পারি। স্কুলের ম্যানেজিং 
কাঁমাটর faite, কিংবা পুজা বা লাইব্রেরীর সভা একটা থাকবে। 
সভার মাঝেই বাঁড় থেকে লোক গিয়ে হাজির হবে_ মান্য-গণ্য আতাঁথ 
কেউ বাড়তে চড়াও হয়েছেন, -এক্ষীণ যাওয়া দরকার ৷ 

রাত ন'টার পর যখন ফাঁকা পেয়ে শ্রান্তি কাটাবার জন্যে ছাদে 
উঠব তখন যাঁদ মনে হয় যে, সামনের রাববারে ভোরবেলাতে উঠেই 
বাঁড় থেকে পালাবো তা হ'লে কি আপনারা আমায় দোষ দিতে 
/ পারেন? কিন্তু ওই মনেই হয়, পালাতে তো পার নে! নাঃ, এবার 
সাত্যই রাঁববারে আর বাঁড় থাকবো না। কাজেই ওই 'দনাঁট আমার 
খোঁজ নিতে আসবেন না, দাদা! 
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এই অলাম্পিক অনুষ্ঠান ঠিক কবে যে আরম্ভ হয় সেকথা সঠিক 
জানা না গেলেও, খুব সম্ভব শ্রীস্টপূর্ব ১৪৫৩ অব্দে অথবা সম- 
সামায়ককালে প্রথম আলাম্পক অন্ষ্ঠান হয়োছিল ব'লে মনে হয়। 


্স্টগ্ ৭৭৬ অন্দ থেকে আঁলম্পিক অন্ণ্ঠানের প্রামাণিক বিবরণ 


পাওয়া যায়। 


eee mene 
এই সময়ে হেলাস্‌ ছিল বহু খন্ডে বিভন্ত। এইসব 'বাভন্ন খণ্ডের 
রাজাদের মধ্যে প্রাতানয়ত যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকায় গ্রীসে শান্তি 
কারগাস্‌ এবং এলিসের রাজা হাফটাস্‌ প্রীস্টজন্মের ৭৭৬ বছর আগে 
এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্তন করেন। 


অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে গ্রণকেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব'লে মনে করত! 
সেই কারণে, আঁলাম্পক প্রাতযোগিতা শুর; করবার আগে ৬০ ফুট 
OE খিয়াসের সোনার পাত THe মোড়া অপূর্ব কারুকার্যখাঁচত পাবি 
মার্তর সামনে সূর্ধরশ্মির সাহায্যে যে আঁশ্ন জবালানো হতো, সেই 
apace সাক্ষী ক'রে সমস্ত প্রাতষোগণ ও বিচারকের দলকে ন্যায়, 
নিষ্ঠা ও পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের শপথ নিতে হ'ত। এই 
শপথ কখনও কোন প্রাতষোগণ বা বিচারক ভঙ্গ করেছেন ব'লে শোনা 
যায় না। SAG হাড় বাটতে are See ee 


আর eee 
VS তালপাতা এবং মাথায় পাঁরয়ে দেওয়া হ'ত আঁলভ গাছের পাতার 
তোঁর মুকুট। 'এইসব feat স্বব সময়েই রাজকীয় মর্ধাদা লাভ 
করতেন। - 
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অলিম্পিক -প্রাতিযোগতা দেখার আঁকার নারণদের ছিল না। 
“কোন . নারী যাঁদ কখনও HA থেকে গোপনে আলাম্পিক অনুষ্ঠান 
"দেখতে গিয়ে ধরা পড়তেন, তা হ’লে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 


Vel নারাদর্শক হয়ে প্রথম ছদ্মবেশে, আলাম্পক প্রাতযোগতা. .. 


দেখতে এসে ধরা পড়েন মুষ্টিযোদ্ধা £পাসিডোরাসের মাতা ফেরানস। 
ফেরনিস 'পাঁসডোরাসের শিক্ষকের ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন। কিন্তু" 
- সন্তানের সাফল্যে নিজের ছদ্মবেশের কথা বিস্মৃত-হয়ে ধরা পড়েন। 


{বচারের সময়ে ফেরানস স্নেহ, মমতা ও মাতৃত্বের. প্রশ্ন তুলে িচারক-. 


দের কাছে নারীদের আঁলাম্পক প্রতিযোগিতা দেখবার আঁধকার ' 
প্রাতষ্ঠিত করেন। . bs 


আঁলাম্পক প্রাতযোগিতায় - প্রথম দিকে প্রতিযোগাঁরা সিংহের 
" চামড়ার ছোট ছোট বাঁহর্বাস ব্যবহার করতেন, Tory খ্রীস্টজন্মের 
858 
গ্রহণ করতে VT! j oe 


রোম att আঁধিকার ক'রে রও ডিনার 
শুধুমাত্র গ্রীসের প্রাতষোগীরাই যোগদান করেছিল। ক্রমশ রোমের 
লোকেরাও আঁলাম্পক প্রাতষোগিতায় যোগদান করতে" শুরু করে। 
কয়েকাট আলাম্পক 'নার্ঘে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর রোমেব 
লোকেরা অসৎ উপায়ে প্রাতযোগিতায় যোগদান করতে থাকায় রোম 
ও গ্রণীসের প্রাতযোগশীদের মধ্যে মনোমাজন্যের «TS. হয়। ফলে, 
পরবর্তী এক আিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়ে রোমানরা আলাম্পয়ার 
বিরাট স্টেডিয়ামে এবং ate প্রতিযোগীদের বিশ্রামস্থানগ্রীলতে আগ্ছন 
ধরিয়ে, ভেঙেচুরে সব একেবারে বিনষ্ট ক'রে দেয়। ' অবস্থা এমন 
চরমে পেশছয় যে, তখনকার রোমের সম্রাট থিও্ডাসিয়াস আইন ক'রে 
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saat কার্তিক, "১৩৬২ 


বি আঁলাম্পক ই বন্ধ করে 
দেন। ' ৯ 


তক 


 আলম্পকের আত্মা অমর। ‘তাই শ্রীস্টজন্মের ৩৯৪ বছর“আগে . . 
রোমসম্রাট িওডাঁসয়াস যে আঁলাম্পিক-অন্দুষ্ঠান আইনের সাহায্যে বন্ধ , 
-ক'রে frie, সেই অমর আত্মার আহবানে ১৮৯২ শ্রীস্টাব্দে 
রহ হরি 
- জন্যে উদ্যোগী হন। 


১৪5 বগিতে ভরি তিন lek Tew aie 
থক সম্মেলন আহবান করেন ইতালি, স্পেন এবং সুইডেন ছাড়া 
on কোন দেশ এই আহ্বানে সাড়া দেয় না।' যাই হ’ক, এ দেশ- 
“শালিকে নিয়েই এক আঁলম্পিক কমাট তোর হয়। প্রাচীন 
আঁলাম্পকের স্থান আলম্পিয়াতেই আবার আলাম্পক শুরু করবার 
জন্যে সকলে একমত হন। কিন্তু আলম্পিয়ায় তখন ধৰংসস্ত্‌প ছাড়া 
আর কিছুই নেই, ' ফলে, এথেল্সেই অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচিত করা 
হয়। গ্রীসের যুবরাজ কনস্টানটাইনের উৎসাহে এবং আলেকজান্িক্লার 
ate বাঁণক আভেরফের আর্থিক স্নাহায্যে এথেন্সে নতুন স্টোয়াম- 
নার্মত হয়। ১৮৯৬. Sore আধুনিক আলাম্পক আবার চাল; 
হয়। এর পর থেকে: প্রতি চার বছর অন্তর আলাম্পক অননাচ্ঠত 
হয়ে আসছে। , অবশ্য যুদ্ধের জন্য ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১১৪৪ 
্রস্টাব্দে কোন আঁলাম্পক ' +অন্ুষ্ঠিত হয় fal তবে আঁলাম্পিকের 
অনুষ্ঠান, না হ'লেও গুনাতির হিসেবে কিন্তু আল্সিম্পক বন্ধ থাকে না। - 
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পঞ্চম বর্ষ 

৮ম সংখ্যা 
বল্বার কথা _সম্পাদকীর 
ৃত্যুবাণ_্রীগজেন্দরকুমার মিত্র 


সাহিত্য, শিল্প ও স্বাস্থ্য-_্রীনারায়ণ চৌধুরী 
পেটে ব্যথা- ডাঃ গ্রুজ্যোতির্ময় ঘোষ 
বসন্ত ডাক্তার বঞ্চিম সরকার 


খেলাধুলো- শ্ীখেলোয়াড় 
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| oes ae ve ee খা 
Q cae এসময়, তাকে শুধু সম্মান নয়, শ্রদ্ধাও করতে হয়। কিন্তু... 


ঝলমলে পজামণ্ডপগ্যালতে আনন্দসমারোহে সমবেত যত ALY 
<a দেখোছ--তার সবগহীলই Ts স্বাস্থ্য-শ্রীতে উজ্জ্বল ছিল? 
ছিল না। মস্ত আনন্দের মধ্যেও এটুকু ভ্রাটকেও aff ব'লেই স্বীকার 
করতে হবে। পাঁরচ্ছদের পাঁরপাট্য এবং অলঙ্কারের ওজ্জবল্যকে 
stor ক'রেও স্বাস্থ্যহীনতার মালন্য আত্মঘোষণা করবে নাকী 
- পাঁরপূর্ণ আনন্দোৎসব আমাদের করায়ন্ত হবে কবে? ; 


. অনাগত সেই শুভদিনটির দিকে ধ্রুব পু লক্ষ্য রেখে আমাদের জাতীর 
: স্ৰাস্থ্য-সাধনার আঁভযান তাই চালয়েই যেতে হবে পূর্ণ উৎসাহে । 
সম্পদের উদ্ব্ত অংশ দিয়েই রচিত হাতে পারে উৎসবের সাঁত্যকার 
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মূলধন। ধার-করা মূলধন নিয়ে তা ate উৎসধে ব্যয় করে ফোল, 
তা হ'লে উৎসবের শেষে খণ শোধ করব কোন্‌ সম্বল দিয়ে? এক্ষেত্রে 
স্বাস্থ্যের মূলধনের কথাই বলাঁছ। 


শান্তপূজার একটি প্রধান অঞ্গ হচ্ছে বীরাষ্টমশ পালন। কিছুকাল 
আগেও এই বীরাম্টমী Teles পাড়ায় পাড়ায় দেবীমশ্ডপের সাঁন্নাহত 
স্থানে যুবসম্প্রদায়ের দৈহিক স্বাস্থ্য, শান্ত ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানের 
ব্যবস্থা থাকত। 'জানসটা তো ভালই ছিল! তবে আজকাল উৎসবের 
এই অঙ্গাঁটর ale যুবসম্প্রদায়ের এই ওদাসীন্য কেন? একথা ঠিক 
যে, কলকাতার মতো শহরের স্বল্পপাঁরসর স্থানের পৃজামণ্ডপগাঁলতে 
স্থানাভাবের জন্যেই এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কিল্তু স্থানাভাব যেসব 
ক্ষেত্রে ছিল না তার সবগুঁলতে ক এব্যবস্থা, করা হয়োছিল  আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা যেসব স্থানে সম্ভব সেসব স্থান থেকেও দৌহক 
স্বাস্থ্য, শান্ত ও নৈপুণ্য প্রদর্শন বাদ পড়া উচিত কি? উৎসবে আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা যখন বাঞ্চনীয় তখন এ 'জনিসটাকে বাদ দেবার 
wile কঃ এটা কি প্রমোদের পর্যায়ে পড়ে না? 


উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ শ্রমশান্ত সাপেক্ষ aie আসে 
সুস্বাস্থ্য থেকে । সেই সমস্বাস্থ্য কি এবারকার উৎসবে সকলের ছিল? 
ধীনশ্চয়ই ছিল ari সুতরাং উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ সকলের Sie 
তিক ঠিক সম্ভব হয় নি। অতএব সকলের পক্ষে যাতে সমানভাবে 
অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না, তেমনধারা উৎসবের ‘Bieta উৎসব’ নামকে 
সার্থক বলা চলবে কী করেঃ অর্থাৎ আমাদের বন্তব্য হচ্ছে এই যে, 
যতাঁদন পর্যল্ত দেশবাস+ সকলের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে না উঠবে ততাঁদন 
পর্যন্ত আমরা জাতীয় উৎসবগদীলর ate ঠিকমতো সাবচার করতে 
পারব না। অনেক অস্বাস্থ্য-কাতর দেশবাসীকে কোথাও সম্পূর্ণ আর 
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. হওয়া সম্ভব ততখানি ভালভাবেই আমাদের এবারকার শারদোৎসব 





















কথাও আংশিকভাবে বদ যেই ভাই আমাদের উদ সাধারণত 
_ পালিত হয়। ও 
ৃ wae বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থায় যতদুর ভালভাবে উৎসব সম্পন্ন 


সম্পন্ন হয়েছে। উৎসবের পরে এবার সামনের দিকে তাকানো যাক। 
' উৎসবের দিনগুলোতে প্রচলিত নিয়মশঙ্খলায় যেটুকু ব্যাতিক্রম ঘটে, 
উৎসবের শেষে সে ব্যাতক্রমকে ত্যাগ ক'রে আবার সাধারণ নিয়মচর্যাকে 
আশ্রয় করতে হয়। সেই নিয়মশ্‌ঙ্খলা ও সংযমের পাকা সড়ক ধ'রে 
আবার আমাদের নিয়ামত স্বাস্থ্সাধনা লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হোক 

সামনেই শীত। শরীর গড়ে নেবার পক্ষে বছরের : 
সময়ট সবচেয়ে. প্রশস্ত। এ সময়ে একাদকে নানারকম খাদ 
eigen বিবিধ খাদ্য-উপাদানে ভরপুর রকমারি সব 
wan কিছুটা সলভ হয় অন্যাদকে আবহাওয়াও মেহতা 
_তেমান অনুকূল হয়। 
oe মনে রাখতে হবে, আনন্দময় জীবন পেতে হ'লে নরনারশীনার্বশেষে 
a যুবা বালক ও শিশু সকলের পক্ষেই শর'রচর্চাটা অপাঁরহার্য 
সুতরাং দিনের অন্য সব কাজের অগ্রে স্থান দিতে হবে এই শরীর- 
 চর্চাকে, কারণ সকল কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হ'লে সবার 
আগে দরকার স্বাস্থ্য ও MTT! 








৯, 








AGRA মিত্র 


কিছুদিন আগে এক fare ইংরেজী মাসিকে একটি বড় মজার প্রবন্ধ 
বোরয়েছিল। তার িরোনামাটি wear করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে 
এই ঃ “sata, তোমাদের স্বামণকে মেরে ফেলো. না}? লেখকের মূল 
" বন্তব্য হা'ল- স্বামী সম্বন্ধে স্মর উচ্চাশাই স্বামীকে অকালমূত্যুর দিকে 
ঠেলে নিয়ে যায়। 


প্রবন্ধীট খুবই রসালো, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, 
স্রশরা কি শুধুই স্বামীদের অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে? সেই. সঙ্চে 
কেউ কেউ ক 'নজেদেরও ঠেলে নাঃ আবার সব সময় ক স্লীদেরই 
ঠেলবার প্রয়োজন হয়? নিজের উচ্চাশাই নিজের TEI হয়ে 
ওঠে না ক? | 


আমি একটি ala কথা জানি। তাঁর স্বামী ভারত-সরকারের 
বড় চাকরে ছিলেন। তখনকার দিনে (১৯২৯-৩০) মাসে আট শ' টাকা 
মাইনে পেতেন। রাজার হালে চলবার কথা। সামান্য FT একটা কারণে 
বাঁড়ওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হ'তে স্ম! প্রাতজ্ঞা করলেন --এক বছরের মধ্যে 
বাড়ি কারে নিজের বাড়িতে যাব, নইলে aera চাকায় মাথা দিয়ে মরব 
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aly কিন্তু যে-সে বাঁড়'হ'লে চলবে না। কলকাতার কোন 'বখ্যাত 
ডা রাস্তার ওপর হওয়া HA! ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের জাম ধারে কেনা 
, একটু বড় দেখেই। ধারে কেনা হচ্ছে, এখন তো আর দাম লাগছে 
aan বাধা কি! তার ওপর ,.উঠল বিরাট অট্টরালকা। সাধ্যের 
আতীরন্ত খরচ হ'ল।, বিপুল দেনা-হুল পর্যন্ত বাঁধা পড়ল রলতে' 
গেলে। স্ত্রী বললেন, কুছপরোয়া TAS আমই দেনা শোধ করব। 
খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ, কাপড়জামা হ’ল দরিদ্রের মতো- লোকলোকিকতা 
সব বাদ। এমনি করে ঠেলে ঠেলে একদিন যাঁদ বা সে দেনা শোধ 
হ'ল-স্ত্রর খেয়াল হ'ল 'তিনি বা তাঁরা ব্যবসা করবেন। Sa স্বামী 
“যে কাজ জানতেন, ব্যবসা সেই পথ ধ'রেই চলল। কিন্তু সেটা ব্যয় 
সময়সাপেক্ষ। তোড়জোড় করতে, কাঁচামাল তোর করতে চার বছর 
য় লাগল। তাতে খরচ, হ’ল দেদার, কারণ চার-পাঁচাটি লোককে 
দিয়ে রাখতে হয়েছিল। তারপর মাল বাজারে ছাড়বার আগে 
{বশেক টাকা খরচা হ'ল--এই সমস্ত টাকাই গহণ যোগালেন। 
যেন তপস্যা-বাঁড়তে দুধ বন্ধ হয়ে গেল ছেলেমেয়েদের, দৌনিক 
চার আনার বোৌশ বাজার হয় না। কাপড় নেই, জামা নেই, জুতো 
নেই। ভাত আর ভাত-শঢুধনুই ভাত। iets অধ্গে এক Fide 
সোনা নেই। ০১০০০৪০০০০০ 
আনাতে হ'ল। 





ফলে, মাহলাটির হ'ল টি-ীব ও অকালমৃত্যু। অথচ সে ব্যবসাও 
উঠে গেল। বহু টাকা লোকসান দিয়ে ভদ্রলোকের চৈতন্য হয়েছিল৷ 
{তান আর-একটি বিবাহ ক'রে সুখে সংসার করতে লাগলেন। মাহলা 
reek গেলেন, আর দুর্গত হ'ল তাঁর ছেলেমেয়েদের যাদের জন্য এই 
wa তিনি করতে চেয়েছিলেন! ছেলেমেয়েগুলোরও স্বাস্থ্য 
কারুর ভাল নয়- ছেলেবেলার সে দারিদ্র্য চিরাদনের মতো ছাপ রেখে 
গেছে তাদের ওপর। 
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নিজের উচ্চাশাও বড় কম যায় না পুরুষের! আরও চাই, 
চাই। শুনেছি, এক বখ্যাত ক্রোড়পৃতি ভদ্রলোক মাত্ৰ ৩৪ বছর 
মারা গেলেন। শোনা যায়_বাঁড় থেকে যখন তান বেরোতৈন তখন 
থেকে গাড়ি পর্যন্ত পেভমেন্টটা চাকররা হাত দিয়ে ঘিরে থাকত! AACS 
থাকত: খোলা! ভদ্রলোক জরুরী কাগজ পড়তে পড়তে Pity দিয়ে 
গাড়িতে DU বসতেন।' কোনাঁদন কোনাঁদকে তাকাতে দেখ fal কবে 
দুঃসহ গরমের পর আকাশ ছেয়ে সজল কালো মেঘ এল কিংবা একঘেয়ে 
মেঘের আস্তরণ কেটে গয়ে নীল আকাশে আলো ঝলমল করল-_কোনাদন 
খবরই রাখলেন না ভদ্রলোক। ফল যা, তা তো পেলেনই। এ'র পিতৃঢের- 
শুনেছি চিন্তায় উত্তপ্তমাস্তচ্কে একাঁদনের ঘুম আনবার জন্য দশ হাত 
টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু সে ঘুম তাঁর তবু আসে TA 


মনে পড়ে স্বর্গত-বিভূতিভূষণের কথা_কী হবে মশাই কোটি 
হয়ে? কোঁটিপাতিরা কি আমাদের চেয়ে খুব সুখে আছেন মনে করে *- 
আপনি? কিসে সুখ. বোশ ওঁদের? আঁমও এক থালা ভাত এক- 
বার ঝসে খাই, গুরাও তাই। পাঁচ থালা ভাত তো খেতে পারেন না! 
তবে কিসের জন্য এই ভূতের পাঁরশ্রম ঃ এর চেয়ে অনেক কম টাকাতেও 
দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য যেটা পাবার তা পেতেন। কিন্তু তাতে মানাঁসক 
স্বাচ্ছন্দ্যটা থাকত... 


পাড়ার একজন সাধারণ কেরান্নীর কথা বাঁল। ীনজের ছোট্র একট; 
মাথা-গোঁজবার জায়গা করোছিলেন। ছোট সংসার। স্রকারণী চাকরি 
— দুই টাকা মাইনে পেতেন। ভাতা-্টাতা নিয়ে তিন শ’ টাকার 
ওপর হাতে পেতেন। দুটি ছেলে_একাঁট Te এস-সি পাস করেছে। 
তবু ভদ্রলোক অমানুষিক খাটতেন। সকালে দু'টো টিউশনি_তার 
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ফাঁকে বাজার-করা।' ছেলেদের fear নেই-বাজে খরচ করবে। 
বিকেলে আঁফিসের ফেরত লোহার বাজারে VASA রাত দশটা অবাঁধ। 
একবার প্রম্বসিস হ'ল। কদিন বিশ্রাম নিলেন- আবার যে-কে সেই। 
ফলে, একদিন ছুটতে ছুটতে এসেই স্নান করে আহারে বসলেন 
আঁফসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আঁচাতে তর সইল না, ছুটতে 
ছুটতেই বোধকরি একেবারে চিত্রগুপ্তের আফিসে গিয়ে হাজরে দিলেন! 


এক বড় সরকারী আঁফসারকে একবার প্রম্বাসসের পর আঁফস থেকে 
জোর ক'রে ছুটি দেওয়া হ'ল িছাঁদন। তখন তাঁর বাঁড় তোর 
হচ্ছে। ঠিকাদারই করছে-_তবুও শুর মনে হ'ল দাঁড়িয়ে থেকে করালে 
কাজ ভাল হবে। উনি অবসরটা ছাতা মাথায় সকাল থেকে সন্ধ্যা 
Pal খাটাতে লাগলেন। ফলে, আর তাঁকে আঁফসে জয়েন, করতে 
হ'ল না। পেনসনটা গোটাই লোকসান! 


at বা নিজে তো বটেই_ ছেলেরাও কম যান না। এক বিশিষ্ট 

সাহাত্যিককে চিনি। তান লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। 
শরীর ভেঙ্গে আসছে, কল্তু ছেলে ক্রমাগত তাঁকে দিয়ে নতুন নতুন 
Ss সই করাচ্ছেন। বিদেশ যেতে দেন না, বাবাকে কে দেখবে 
সেখানে, এই অজুহাতে । ফলে, লেখার উৎকর্ষ এবং শরীর দুই-ই 
ষেতে বসেছে। 


অথচ কাঁই বা দরকার? এ উচ্চাশা কিসের জন্যে? স্বাচ্ছন্দ্যে 
থাকার জন্যে, সুখভোগ করার জন্যে মোটামুটি তো এই? কিন্তু 
এখনও সে সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না এবং ভাবষ্যতেও 
দেখার অবসর হবে না। সুতরাং সে বেকুফিতে লাভ fe? কোনদিন 
প্রকৃতির দিকে তাকালুম না, স্ত্রী-পনত্র-কন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
হবার অবকাশ জুটল না, গান-বাজনা, চারীশল্প--এসব শব্দ আঁভধানের 
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কানাডা বাধের উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার ব্ধানচন্দ রায় 
বক্তৃতা করছেন 
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ষ্লীনান্নায়ণ চৌধুরী 


আমাদের দেশের প্রাচীন সাহত্যে ও কাব্যে নায়ক-নায়িকার বর্ণন 
যেসকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হ'ত তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা 
wre তার ভিতর একাট বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। 
আমরা বলি রুপ তা আসলে সংস্বাস্থ্েরই দশীপ্তি ও ছটা বই কি 
| অন্তত এই ধারণা সংস্কৃত কাব্যনাটকাঁদতে একান্ত বলবৎ 
তে পাই। নায়ককে 'শালপ্রাংশু”, 'মহাভুজ”, 'বৃষস্কন্ধ, ATH 
ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা প্রাচীন কাঁবদের একটা রেওয়াজ ছল । 
অন্যক্ষে নারার রবর্নায় সেইসব বিশেষণেরই সমাদর ছিল যার 

নারীর টু 
রন আঁভন ছিল। ona sem অবতেই oats = : 
.. স্বাস্থাহখনতার আধারে সৌন্দর্যের বিকাশ ক ক'রে সম্ভব-তা দে 
_. পুরুষের সৌন্দ্ই হ'ক আর নারীর সৌন্দর্যই হ'ক। প্রাচীন কোন. 
_ কাব যখন তাঁর নায়িকাকে 'মৃণালবাহ', আতাঁপনদ্ধযোবনা" 'মরালগাঁতা, 
_গজেন্দ্রগামিনী", বিনা ইত্যাদি আখায় ভূষিত করেন, তখন কাঁৰর 
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সেই প্রাক্রয়ার মধ্যে কাঁবর আভপ্রায় এতটুকু গোপন থাকে না। আসলে 
তাঁর রচনার উপজাঁব্য নারাচাঁরন্রকে স্বাস্থ্যো্জবলা ক'রেই আঁকতে 
, যে স্বাস্থ্যের প্রদরীপ্তর মধ্যেই নারীর অপ্রতিরোধ্য 'সোন্দর্যের 
Musee হিত রয়েছে ব'লে কাঁব মনে করেন। প্রাচীন কাঁবরা নায়িকার 
পদসৌন্দর্ষের সঙ্গে কদলাীবৃক্ষের কিংবা হাতির শুড়ের তুলনা দিতেন। 
এ-জাতীয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ষে, পূর্বকালের 
at শুধু সৌন্দর্ষচ্চই করত না, স্বাস্থ্যচচণও করত। স্বাস্থ্যের 
উঠত। নি 
প্রাচীনকালের .কাব্যসাহত্যের নায়ক-নায়কার রুপবর্ণন্য় এই যে 
RII সংস্কারের আঁধপত্য, এটি আসলে প্রবল জাবনগ্রণীতর 
দ্যেতক। এর ভিতর APA উপভোগ ও ,আনন্দের ধারণা অনুসৃত 
) আছে। 'ভোগ' বলতেই আমরা অকারণে তার ভিতর কদর্ঘের 
/রোপ ক'রে বাসি, কিন্তু এর কোন যৌন্তকতা নেই। প্রকৃত অর্থে 
“Tor হ'ল জাঁবনের প্রকাশ, জীবনের সচলতার ও সজবতার 
আভব্যান্ত। যা-কিছ7 জড়ভাবাপন্ন =a, ও fret, তা-ই জশবন- 
FINO কারক! ভোগের ale জড়ের আগ্রহ নেই কেননা ভোগে 
তার সামর্থ্য নেই। ভোগসখে অনীহা স্বাস্থ্যহপনতারই নামান্তর 
মাত। আশার কথা, কৃচ্ছবতী ইহাবমুখতার প্রীত, জ্রীবনাবিবাদশ 
শুক সাধনার আদর্শের প্রাত প্রাচীন কাঁবদের কোনরূপ আস্থা ছিল 
Ti মহাকীব কাঁলদাসের রচনায় এমন ধারণার সমর্থন কোথাও 
পাওয়া যায় না, যা থেকে মনে হ'তে পারে, এই কবিশ্রেষ্ঠ জীবনের 
প্রাচুর্য, উচ্ছলতা ও সৌন্দর্যের ate বীতস্পৃহ ছিলেন। পার্বতাঁর 
তপঃকর্লেশে শঈর্ণতার প্রীতমৃর্তকে তান রূপাস্নিত করেছেন হর- 
পার্বতীর মিলনের মাঁহমাকে প্রকাটিত করবার জন্যে। মেঘদূতের 
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নির্বাসিত যক্ষের হাত থেকে বলয় খসে পল্ড়, সে শুধু 'প্রয়াবিরহের 
তাপে তার দেহ জর্জীরত ও শীর্ণ হয়েছে ব'লে, নইলে যক্ষের দেহ: 
Sema সাহত আধ্বীনক কালোচত নায়কের পাঁকাট-সদৃশ «ty 
দেহযম্ঠির কোন তুলনাই সম্ভব নয়। প্রাচীন-কাবরা স্বাস্থ্যের মাহিম 
জানতেন, সুতরাং জীবনপ্রণীতির SHS ভাল ক'রে বুঝতেন।' 
সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্ে নায়ক-নাঁয়কার বর্ণনায় যেসকল 
গুণাবলীর রেশ দেওয়া হয়েছে স্পষ্টতই একটিমাত্র নায়ক বা 
নায়িকার মধ্যে তাদের সবকটি গুণের সমাবেশ ঘটা সম্ভব নয়। মানুষ 
খণ্ডত হয়ে জন্মায় না, তার দেহসৌন্দর্যে কোন না কোন দিক দিয়ে 
খণ্ডত থারেই। বৌশর ভাগ মানুষেরই দেহে খুতের অন্ত নেই। 
সংসারে কিংবা সাঁহত্যে কেউ অলঙ্কারশাস্তের লক্ষণাঁদ মিলিয়ে নায়বা 
(ঁকংবা নায়কা) হয় না, ওর মধ্যে বারো আনাই থাকে দৈব 
কিংবা আকাস্মকতার হাত। নায়ক-নায়কার পারস্পারক 
ale আলত্কারকদের হাত' থাকত, তা হ'লে সংসার থেকে 
নামক বস্তুটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উঠে যেত। নায়ক-নায়িকারা প্রেমে 
পড়ে কখনও সখনও ঘটকের পরামর্শ নেয় (আজকাল তা-ও নয়), 
িল্তু আলঙ্কারিকের পরামর্শ তাদের কাছে অবান্তর। 


তবু কেন আলঙ্কাঁরকরা নায়ক-নায়কার সর্বাঙ্গসন্দর সৌন্দর্যের 
আদর্শের উপর এর জোর দিতেন? সে এইজন্য যে, মান্দষ স্বভাবত 
- অপূর্ণ হ'লেও পূর্ণতার সাধনায় কোন দোষ নেই, বরং পূর্ণতার 
সাধনাই তার পক্ষে করণীয়। পুরাতন অলঙ্কারপ্রন্থের প্রণেতারা 
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে এক আধারে মিশিয়ে দিতেন দুইয়ের অচ্ছেদ্যতা 
প্রমাণের জন্য। মানুষের চোখের সামনে তাঁরা আপাত-অসাধ্য FOS 
দুরূহ উচ্চ আদর্শ তুলে ধ'রে গেছেন, যাতে কারে সেই আদর্শ শিল্পে 
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ও সাহত্যে প্রাতা্রীম্বত হয়ে মানুষকে অনুরূপ উচ্চ জীবনাদর্শ 
প্রবনদ্ধ করে। সুপুরুষ নায়ক অথবা সুরুপা নাঁয়কার দেহসৌন্দষে'র ' 
কেন্দ্রমধ্যে স্বাস্থ্যোচ্ছলতাকে প্রাতা্ঠিত ক'রে তাঁরা প্রকারান্তরে জীবনের 
মাহমাই কীর্তন ক'রে গেছেন। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য মিলে দেহের ষে 
অপরুপ জ্যোতর্ময় প্রকাশ, সেই আদর্শ রূপের প্রাত অঙ্গদালানর্দেশ 
গেছেন। সাধনা করতে হ'লে এরকম দুরূহের সাধনাই" SAT | 
আমাদের আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে নায়ক-নায়কার দেহসৌম্ঠবের 
রি পথম প্রত লেখকদের অনরোগের পাচ পাওয়া বায় না। 
বন্ধ্রবাম্ধবীরুপে .উপস্থিত। বাঁজ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বা সাধারণভাবে 
উাঁনশ শতকাঁয় গল্পোপন্যাসাদিতে নায়কের যে 'ধীরোদাত্ত রূপের সহিত 
আমরা পাঁরচিত, সে রুপ একালীন, গল্পে ও উপন্যাসে একান্ত- 
রূপেই অনুপাস্থিত। কিন্তু তার জন্য আধ্নক লেখকদের উপর 
নির্মম হওয়া TA বরং সহানভাতর সঙ্গে বিচার করলে দেখতে 
সামাজক fete আছে। বাঁজ্কমচন্দ্র যে সমাজের মানুষের BIS. 
এ'কেছেন সে সমাজ বা তার মানুষ এখনকার বাঙলা সাহত্যের প্রধান 
উপজীব্য নয়। চিরস্থায়ী “বন্দোবস্তের আওতায় বর্ধিত পরশ্রমপুষ্ট 
FAAS নায়কের সাহত একালীন মধ্য .ও নিম্নমধ্যাবত্ত নায়কের 
সুদূর ব্যবধান। একালীন নায়কের জীবন অর্থনৌতক অনোশ্চত্য 
দূরীকরণে নিয়ত সংগ্রামশখল, তদনুপাতে সুস্থ ও স্বাস্থ্যময় জ'বন- 
qa উপযোগন সঙ্গতি তার অনায়ত্ত। ফলে, অবধারিতভাবেই তার 
ated উপর স্বাস্থ্যহানতার আভশাপ এসে বর্তায়। জখবনযান্রার 
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ছন্দ আরও মস্‌ণ ও স্বচ্ছন্দ হ'লে এই আভশাপ FH পারমাণে দূর 
হ'তে পারত ব'লে আমাদের ধারণা। 


. সাঁহত্যের সাঁহত চিন্রকলার সম্পর্ক Cement একের মাধ্যম 
লাঁপ, অপরের মাধ্যম রেখা ।.,অন্যথায় এই দুই শিল্পের নাঁম্টভঙ্গাশর 
সাদৃশ্য প্রকট। চিন্রকলার ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখতে পাই, সেখানেও 
স্বাস্থ্যের দৃপ্ত মাহমার জয়জয়কার । সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও fee যুগের 
ভারতায় চিন্রকলায় মানুষের দেহসৌম্ঠবকে সাঁবশেষ মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে। বৌম্ধ ধর্ম নোতবাদ হ'লেও তার আওতায় "বিকাশত 
শিল্পকলা ও: ভাস্কর্যের মধ্যে কোথাও নোতিবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 


oat বৌদ্ধ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য জাঁবনপ্রণীততে ভরপূর। জশবনের 


শূন্যতার সংস্কার তাতে সম্পূর্ণ অনূপপাস্থত। বৌদ্ধ. শিল্পকলা 
সম্বন্ধেই যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তা হ'লে প:নর্জাগ্রত Teac 
শিল্পকলার প্রাত সেকথা আরও কত AM প্রযোজ্য তা সহজেই 
অনুমান করা চলে। গুপ্তষুগের সম্রাটরা কেউ 'নর্বাণতত্বের সাধক 
ছিলেন না, সুতরাং তাঁদের পাঁরপোষিত চন্রকলার মধ্যেও 'নর্বাণতত্বের 
প্রভাব false হয় fa বিখ্যাত অজন্তার গুহাগান্রের চন্রাবল এই 
গুপ্তযুগেরই দান। সেই চি্রাবলীর বিষয়বস্তু ও.রুপকর্মের বৈশিষ্ট্য 
অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে 'শুন্যবাদের পোষকতা সামান্যই 
উপাস্থত। জীবনের জয়গানে অজন্তা ও ইলোরার 1শল্পীরা মুখর। 
অজন্তা ও ইলোরার ছবিতে যেসকল নারাপুরুষের রূপ ফাটিয়ে তোলা 
হয়েছে, তাদের দেহভাঁঙ্গমার ভিতর কোথাও স্বাস্থ্হনতার আভাস 
খুজে পাওয়া যায় না৷ 'নারপুরুষ সকলেই তারা A সুডৌল 
দেহভঙ্গর আঁধকারী। তাদের প্রাতাটি দেহভাঁঙ্গমার মধ্যে ছন্দের, 
সুষমা! চিন্ায়িত মানুষগ্দীলর স্বাস্থ্যের উৎস থেকেই এই ছন্দোস্রোত 
প্রবাহত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়। 
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অথচ আশ্চর্য, এই" অজন্তা-ইলোরার চিন্রকলারশীত অনুসরণ 
করতে গিয়েই আমাদের তথাকাঁথত প্রাচ্য কলারশীত্র অনুশণলনকারাঁ 
Bara fet করে এ'কেছেন। দেহে মেদমাংসের আতিশয্য 
স্থলতার চিহ্ন হ'তে পারে, নারীর কঁটিদেশের বর্তুলাকার পৃথুলতা 
নারীসৌন্দর্ষের হানিকারক হ'তে পারে, তা ব'লে দেহে হাড় ও চামড়া 
ছাড়া আর কিছুই থাকবে না- এট অত্যন্ত বাড়াবাঁড় ব'লে মনে হয়। 
দুই-একাট প্রশংসনীয় ব্যাঁতক্রম-দৃম্টান্ত বাদ দলে, এই যে ওীরয়েন্টাল 
ধারার চিত্রকরেরা এক সময়ে দল বেধে বাঙালী স্ঘীপ্ুরুষের দেহকে 
পাঁকাঁটিতে পর্যবাঁসত করার সাধনায় মেতোঁছলেন তার ফল বোধ করি 
} বাঙালীর মনোজশবনের পক্ষে শুভ হয় 'ন। চোখের উপর শীর্ণতার 
ও রুগ্নতার আদর্শ ক্রমাগত 'বাম্বিত হ'তে থাকলে আঁত বড় সুস্থ 
ও বিকার ঘটতে বাধ্য! বোধ কার. সেই বিকার এক সময়ে 
eA আসন্ন হয়ে উঠোছল, পরবর্তীকালের ভিন্নপল্থাশ্রয়া 
শচন্রকরদের চেষ্টায় সেই সম্ভাবনা সৌভাগ্যবশতঃ প্রীতরুম্ধ হয়। 
পাশ্চান্ত্য রীতির দ্বারা. অনুপ্রাণত একান্তরূপে আধ্বানক চিত্রকলা 
ও ভাস্কর্ষে পৃথুলতার সংস্কার বিশেষ বল্বৎ দেখতে পাই। তার 
আর-কোন সার্থকতা থাক আর নাই থাক, সেটি যে স্বাস্য্যোচ্ছলতার 
প্রতীক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ' 
ইউরোপাঁয় শিল্পকলায় মানবদেহের রুপায়ণে . স্বাস্থযহীনতার' 
সংস্কারকে আদ প্রশ্রয় দেওয়া হয় AAT প্রাচান ধারায়, নাঃআধ্ীনক 
: ধারায়। ওনার দ্য fete, র্যাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমূখ 
নবজাগ্রত ইতালপর fetta forse ও ভাস্কর্ষরীতির ভিতর 
প্রাণপ্রাচূর্ষের হীঙ্গতবাহশ বাঁলষ্ঠ ও দৃপ্ত দেহসৌষ্ঠবের আভাস 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্য 'ভাণ্চির প্রসিদ্ধ চিত্র মোনালিসা" কিংবা 


২৪১ 


eae} £ 6ম বর্ষ, চাম. সংখ্যা 


স্বাস্থ্য পাণ্ডুরতার আভাস এতটুকু WF পাওয়া যায় না। যেমন 
জীবনে তেমীন চিত্রে aorta অধ্যায়ের ইউরোপীয় নারী দৃপ্ত 
স্বাস্থ্যের আঁধকাঁরণী ' হয়েই আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়. 
খাঁতরে দেখতে গেলে প্রাতকাতি-চিত্র জীবনেরই প্রাতিচ্ছাব, কেন না তার" 
পিছনে আছে মডেলের অনুপ্রেরণা। তারপর মাইকেল এঞ্জেলো। 
মাইকেল এঞ্জেলোর বিশ্ববিশ্রুত খোদাই মার্তগ্দলিতে সুস্বাস্থ্যের ও 
প্রাণোচ্ছলতার জয়জয়কার। পুরাতন গ্রীক ভাস্কর্ষের মধ্যেও এমন 
বাঁলম্ঠতা ও স্বাস্থ্যের 'িচ্ছুরণ চোখে পড়ে না। পরবত্শ কালে 
-ভেনেশীয় ও ফ্লোৌমশ চিন্রকলার ধারক ও বাহকদের Perea মধ্যে 
একই প্রকারের জৈব প্রাণবন্ততা অর্থাৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের দীপ্ত 
মৃতমন্ত হয়ে উঠেছে। টিশিয়ান, রুবেনস, বাঁতচেল্প'র আঁঙ্কত 
চিত্রে মানবদেহে যে পৃথুলতার আরোপ করা হয়েছে, তা সু 
আদর্শের ais অনুরাগের পাঁরচায়ক। আজকের 'দনের পাঁরবাঁত 
মানদণ্ডে হয়তো তাঁদের চন্রকলায় স্থূল ভোগবাদের প্রীত আত্যন্তিক 
আসান্তর পাঁরচয় পাওয়া যায়, তবু আধ্যাত্বক গুণবার্জত হয়েও যে 
টাশয়ান-রুবেনসের আঁকা নারীক্মর্ত শজ্পামোদীদের আনন্দ 
জ্াগয়েছে তার কারণ ওই চিত্রকলায় AAPM ও সুস্থতার আদর্শের 
প্রভাব। আর যাই হ’ক, এদের "িত্ররশীত যে অপারসীম প্রাণশান্তর 
লক্ষণাক্কালত সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই। 

আমাদের দেশের BIAS শিল্পকলার RATS এক অধ্যায়ে 
শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার নারাঁচিত্রে পৃথ্লতার আরোপ করতেন - 
ব'লে রুচির আইভিজাত্যগবশ উন্নাসিক মহলে তাঁর বিরুদ্ধে স্থুলতার 
আঁভযোগ আনা হয়োছিল। feng তান যদি স্থলতার অভিযোগে 
woe হন তবে তথাকাঁথত প্রাচ্য কলারীতর সাধকেরা কেন 
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: on এই crater ধরে ie ie? oss শীলনে 
যোগ্য একটা আদর্শও নয়। আমরা সকলে দৃপ্ত স্বাস্থ্যের লি ; 
হ'তে চাই সেইটেই সব চাইতে বাস্তব, কেননা এ কামনার দ্বারা 2 ই 


৬৬৮৪৮৬৫৮854 
' পেটে ব্যথা 





ডোঃ Sentosa ঘোষ, এম এ, পি-এচ ডি, 


এফ এন আই 


Tato প্রকার পেটের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা 
কম নহে! কাহারও ব্যথা পেটের উপরের দিকে, কাহারও নিচের দিকে, 
কাহারও বাম দিকে, কাহারও ডান দিকে, কাহারও ব্যথা সর্বক্ষণ থাকে, 
কাহারও ব্যথা মাঝে মাঝে ওঠে, কাহারও অল্প অল্প ব্যথা, কাহারও . 
ব্যথা অসহ্য। এইরূপ বিবিধ প্রকার ব্যথার 'বারিধ. কারণ থাকে। 
এইসকল ব্যথার সাঁহত অন্যান্য উপসর্গও অনেক সমর 'জীড়ত থাকে, 
যেমন জ্বর, বমনোদ্বেগ, বুূকজবালা, পেটফাঁপা, অল্লোচ্গার প্রভূত 
টিনার Se চি 
Me কাঁঠন! 

বিডি হারান a EEE 
কারণ যকৃতের দোষ অথবা পিত্তস্থখলী (Gall bladder) শীঁকংবা 
দপত্তনালীর রোগ । যকৃতের দোষের জন্য যে বেদনা, তাহার 'চীকৎসা 
বকৃতেরই চিকিৎসা । freeads বাভিন্ন আকারের পাথর জাঁল্ময়া 
এ পাথরগাল পত্তস্থলীর গায়ে লাগে এবং কখনও কখনও 'পত্তনালশর, 
পিত্তরস নিঃসরণে বাধা দেয়। ইহাতে বেদনার উদ্ভব হয়। এই রোগকে 
অনেক সময়ে পত্তপা্ুরী বলা হইয়া থাকে! এই অসুখ কেন হয়, 


288 


ware «6s অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 


তাহা এখনও সঠিক 'নির্ণীত হয় নাই! পাথর জান্ময়াছে কনা, তাহা 
এক্স-রে সাহায্যে নির্ণয় করা AW! কখনও অস্ত্রোপচার দ্বারা এবং 
কখনও শব্ধ: SH সেবন দ্বারাই এই রোগের চিরুংসা করা হইয়া 
থাকে। 


পেটের উপরদিকে একট, বামপাশে যে বেদনা হয়, তাহার কারণ 
সাধারণত পাকস্থলীর প্রদাহ বা পাকস্থলীর ' ক্ষত। পাকস্থলীর 
ভিতরাঁদকের আবরণে খাদ্যগ্রহণের আনয়মের দোষে অনেক সময়ে 
স্থানে স্থানে প্রদাহ হয়। সেই সময়ে বেদনা অনুভূত হয়। অত্যাধক 
অম্লরস AVA এবং শুন্য পাকস্থলশতে Talay তাঁর পাচকরসের 
নিঃসরণে এইরূপ প্রদাহ হইতে পারে। পাকস্থলী এবং অন্প একেবারে 
খালি কারয়া বেশি সময় রাখা যায় না এবং তাহাতে ইচ্ছামত ওষধাঁদ 
প্রয়োগ করা যায় না। সর্বদাই খাদ্যদ্রব্য 'বাঁভন্ন অবস্থায় পাকস্থলী 
এবং অন্বের ভিতর দিয়া যাইতেছে। সেইজন্য শরীরের বাহিরে 
কোথাও প্রদাহ. হইলে ষেরুপ চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়, তাহা শরারের 
অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায় না। পাকস্থলীর কোন স্থানের প্রদাহ 
বহুদিন ধরিয়া থাকলে তাহা ক্রমশ ক্ষতে পাঁরণত হয় এবং তখন 
চিকিৎসা আরও কঠিন হইয়া পড়ে। বত রানি বারি 
fen পর্যন্ত হইয়া যায়। 


অনেক সময়ে দেখা যায় আহারের তিন-চার ঘণ্টা পরে পেটে বেদনা 
আরম্ভ হয়। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পেশীছবার পর তন ঘণ্টা বা 
চার ঘণ্টা পরে খানিকটা পাঁরপাক হইয়া, উহা ক্ষদদ্রান্তের প্রথমাংশে 
(duodenum) গিয়া পেঁছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, 
Ee Re aE ies ভা হর ডাঃ 
হইতেছে। 
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SEPT বহু দীর্ঘ এবং শেষাঁদকে বহদন্মের সাঁহত মাঁলত ' 
হইয়াছে। এই সংযোগস্থলে সকাম নামক একাট বাঁটর মতো অংশ. 
আছে এবং ইহার নিচেই একটি লম্বা আঙুলের মত আযাপেনাঁডজ্স। 
ক্ষুদ্রান্ের ভিতরের দিকের আবরণের গায়েও প্রদাহ বা ক্ষত হইতে 
পারে এবং সেজন্যও বেদনা অনুভূত হইতে পারে। আ্যাপেনাঁডক্স 
একটি অদ্ভুত অঙ্গা।, ইহা একট বদ্ধমুখ থাঁলর মতো TET 
বা মল কোনপ্রকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাঁহর হইতে পারে ' 
না। এই খাদ্য বা মল পিয়া ameter প্রদাহ সৃষ্ট করে।, 
ওষধসেবন দ্বারা আরোগ্য না হইলে অস্বোপচার কাঁরয়া এই অষ্গটিকে 
একেবারে কাটিয়া ফেলাই FONT! ' 

পেটে বেদনা অনুভবের সাধারণ কয়েকটি কারণ দেওয়া হইলস।। 
এখানে দণর্বীদনস্থায়শ কষ্টকর বেদনার কথাই বলা হইতেছে। সামান্য. . 
আহারের -আঁনয়মে যেসকল পেটের গোলমাল হয় এবং একদিন বা দুই-: 
' দিনের মধ্যেই সারিয়া যায়, সেগীল এখানে বিবেচ্য নহে. সি | 


পূর্বেই বাঁলয়াছ, নটি অভ কোরাল 
BOR কাঁঠন! এইজন্য যাহাতে এইসকল রোগ না জন্মে তাহার জন্য, 
সকলেরই সাবধান হওয়া কর্তব্য। পেটের যেসকল স্থানে বেদনার কথা! 
ধলা হইল, সেসকল স্থানে খাদ্য পোঁচত বা অপাঁচিত) ব্যতীত আর. 
কছুই যার না। সুতরাং খাদ্যই যে এসকল রোগের কারণ, সে TIAA. 
কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং খাদ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হইলে: 
উক্ত রোগ হইতে অব্যাহাত পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে; 
পারে। খাদ্যদব্যের মধ্যে এমন কোন জিনিষ বৌশ পাঁরমাণে থাকা 
উাঁচত নয়, যাহা দুষ্পাচ্য, Sle বা প্রদাহজনক। প্রাতাদন নিয়ামত . 
সময়ে আহার করা কর্তব্য। নতুবা পাকস্থলখর 'বাভন্ন প্রকার পাচক-. 
রসের এবং *পত্তরসের নিঃসরণের সময় ও পাঁরমাণ আনয়ামত এবং. 


8b- 


eras : WER, ১৩৬২ 


{বপর্যস্ত হইয়া যায়! পেটের বেদনা প্রভৃতি বহুরোগের মূলে 
রাহয়াছে আনয়ামত সময়ে খাদ্যগ্রহণ। কোনাঁদন নয়টায় আবার কোন- 
দিন একটায় মাধ্যাহুক আহার গ্রহণ অতাব মারাত্মক! | 


৯. অজ্পপাঁরমাণে বিষ খাইলেও বিশেষ sie হয় না! সুতরাং 
আঁনবার্ধ কারণে অজ্পপাঁরমাণে অখাদ্য গ্রহণ কাঁরলে গুরুতর কুফল 
হয় না। ভগবান আমাদের পাঁরপাকযন্ত্রগ্ীলকে এমন কম্টসহ কাঁরয়া 
প্রস্তুত কারয়াছেন যে, সহজে ইহার রোগ হয় না। "কিন্তু আমরা এতই 
অসংযত যে, পাঁরপাকযন্্রগাীলর এই APO সুষোগ লইয়া ক্রমাগত 
অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া ইহাকে রোগগ্রস্ত কারয়া wie! 
আমরা সাধারণত যেসকল আহার্য দ্রব্যে অভ্যস্ত, যেমন- ডা'ল, ভাত, 
মাছ, মাংস, তরকারি, দুধ ইত্যাঁদ- এগুলির কোনটিই আমাদের পক্ষে 
অপকারট নয়। নিয়ামত সময়ে এবং নিয়ামত .পাঁরমাণে এগ খাইলে 
কোন, সুখ STS পারে না। কোন্‌ খাওয়া সহ্য হইতেছে, 
25৮5 

প্রত্যেকেই lacs 'পারেন এবং তদন্দসারে কোন কোন খাদ্য বর্জন 
কাঁরয়া চাঁলতে পারেন। মানুষের শরীর মোটামুটি একপ্রকারের 
হইলেও পিতামাতার স্বাস্থ্য, বাঁহরের আবহাওয়া, wir alee 
অভ্যাস প্রভীত 'বাঁবধ ব্যান্তগত কারণে Talay খাদ্য Tater ব্যান্তর পক্ষে 
 হানিকর হইতে পারে। ইহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। খাদ্য সম্বন্ধে 
যাঁহারা একটু সতর্ক, তাঁহাদের পেটের ব্যাঁধ খুব কম হয়। আঁতীরক্ক 
চা-পান বহরীবধ কাঁঠন উদর-রোগের কারণ। অথচ চা না খাইলে 
কাহারও কোন ক্ষাঁত হয় না। 


পেটের ব্যথার রোগণদের অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, রোগের 
আক্ুমণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার চাকৎসা করেন না। জিজ্ঞাসা কাঁরলে 
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spr 3: 6ম বর্য, চস সংখ্যা . 


প্রথমে বলেন, এই TST মাস থেকে ব্যথা] কিন্তু একটু জেরা 
কাঁরলেই জানা যায়, হয়তো দশ-বার বৎসর বা তারও বোশ 1দন হইতে 
ভূগিতেছেন। প্রথম দিকে কোন চিকিৎসাই করেন নাই। নিজের বা 
আর কাহারও পরামর্শমতো কখনও একট “খাবার সোডা” কখনও , 
একটু জোয়ানের আরক, কখনও SIT দোকান হইতে কোন 
একটা হজম, বাঁড়, TT বা আরক খাইয়া বেদনার সামাঁয়ক উপশম 
হইতে না হইতেই LAT পূর্ববৎ আহারের আনিয়ম ও অত্যাচার 
চালাইয়াছেন। তারপর বেদনা আর একটু বাঁড়লে গরম জলের 
ব্যাগ, বিবিধ পাঁচ মিনিটে বেদনানাশক ওঁষধ ব্যবহার কাঁরতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তখনও আহারাদি পূর্ববৎ চালতেছে। 
আরও কয়েক বৎসর পরে যখন মরফিয়া Beto বেদনার উপশম হয় 
না এবং নিছক বেদনার জন্যই সাধারণ আহারাঁদও অসম্ভব হইয়া উঠে, 
তখন চাঁকংসকের কাছে আঁসয়াছেন। রোগের আরম্ভের বহু বৎসর 
. পরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। যখনই প্রথম কোন অস্বাভাবক বেদনা অনুভূত 
' হয় তখনই অথবা অন্তত তাহার পাঁচ-ছয় মাস পর পর্যন্তও চাকৎসকের 
পরামর্শ লইয়া Say সেবন কাঁরলে এবং আহারে সংযত হইলে, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন রোগ হইতে 'নচ্কাঁতিলাভ করা AA! 


কোন ব্যাধ শরীরে প্রবেশ কাঁরয়া বাসা বাধলে, যতই দন যাইবে 
ততই উহার প্রকোপ বাড়বে এবং ততই শরীরের 'বাভন্ন অপোর, 
এবং অগাঁণত [টিসু (tissue) এবং সেলের (cell) 'বাঁবধ ক্ষাতসাধন 
কাঁরবে। রোগের 'চাঁকৎসার অর্থ এই wie নিবারণ করা। শরসর যত 
বোঁশ ক্ষাঁতগ্রস্ত হইবে, উহার 'চাকৎসায়ও ততই বোঁশ সময় লাগবে। 
পেটের কোন কাঁঠন অসুখই (কলেরা, টাইফয়েড প্রভাত কতকগনীল্‌ 
তরুণ অসুখ ব্যতীত) অজ্পাঁদনে হয় না। বহদাদনের অবহেলা, 
বহাাঁদনের আঁচাঁকৎসা, বহনীদনের অসংযমের ফলে ইহা হইয়া থাকে! 
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gram om কেই প্র করাইয়া দিতে চাই, যে-কোন রোগেরই 
প্রথম অবস্থাতেই মুলোৎপাটনে AIA হওয়া কর্তব্য। ৃ 








এ ডাজ্ঞান্ন TEN সরকার 
কোকিল উঠিল জেগে বৃক্ষ হ'ল পঢ্পেমঞ্জরিত 
ce রঙ্গীন ফাল্গুন দিনে প্‌ পনষ্প হ'ল HATES 


oes Cena TE meme 
RS লোক হ’ল গত, র'ল কত হ'ল না নির্দেশ 
জর এলো উচ্চরমে, গান্রব্যঘা মস্তকও ব্যথিত; 
: ক্লান্তিবোধ SOPH বশ যেন হয় 

_ তৃতীয় দিনেতে গুটি দেখা দিলো গুটি পাঁচ ছয়। 
ভীড় বি্তারিল সেই গট সারা দেহ ভারে 
oe কেহ কেহ বেচে যায়, পাহটকা-বিকৃত' সর্বদেহ' 
... শ্রবণের শক্তি গেল, চক্ষু বা হারায় কেহ কেহ-- 
"বহু লোক হ'ল গত; সকলের হ'ল না সৎকার 
রি মাঠে ঘাটে মৃতদেহ, গধরদের বীভৎস চীৎকার! 
_এদিকেতে বহে বায়ন, ফাল্গুনের বসন্ত হিল্লোলে 
oe প্রকৃতির; মহোৎসব, পাখিদের আনন্দ কল্লোলে।” 
এ করুণ মর্মগাথা লেখনীতে হ'ত না ত লিখা 
বাদ ঠিক সময়েতে, নিত তারা-রসচ্তের টিকা! 


ছি 
কার কল্যাণে আজ Tea তথ্য হতেছে প্রকাশ। 
আগেভাগে টকা নিলে, সময় না কার অপচয়, 
বানর ক কর তুতি সেক Foe 





























Poor dete ও Gerben মধ্যে অন্তত হী =০ কা 
পর কলকাতায় সন্তরণের এই জাতীয় প্রাতযোগতা অন্যাষ্ঠত হ'ল। 
শেষ দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসময়ের বর্ষণকে উপেক্ষা করে 
দর্শকেরা মুহুর্ম্‌হুঃ চীৎকার ও করতালিধ্বানর সঙ্গে যেভাবে উ 
গন করেন তা একমার ফুটবল ছাড়া অন্য ভান বলাই রে 
যায় না। 
-_ প্ঢুরুষদের বিভাগে বোম্বাই, সাঁভসেস, হায়দ্রাবাদ, wnt 
দিল্লী, মহারাষ্ট্র ও বাঙলা-এই ৭ রাজ্য এবং মাহলাদের বিভাগে 
বোম্বাই, বাঙলা ও মহারাষ্ট্র এই তিনটি রাজ্য যোগদান করে। 
ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় ৫টি দলের মধ্যে বাঙলা, মহীশুর ও. 


Rad 





ল্বাচ্থাশ্রী £ ৫ম বর্ষ, ৮দ সংধ্যা 


দিল্লী দলকে একাঁদকে এবং বোম্বাই ও সাঁভ'সেস দলকে অন্যাদকে 
রেখে দুইটি গ্রপে লাগ প্রথায় খেলা হয়। দুইটি গ্রুপে বিজয়ী 
বাঙলা ও বোম্বাই 'দল পরস্পর ফাইন্যালে প্রাতদ্বান্বতা করে। 


এই জাতায় সন্তরণ প্রাতযোগতায় পুরুষদের বিভাগে ১১টি এবং 
মাঁহলাদের বিভাগে ২টি রেকর্ড স্থাঁপত হয়। প্রাতযোগতায় 
অধিকাংশ বিভাগেই বোম্বাই, সাভভসেস ও বাঙলার প্রাতযোগীদের 
মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পুরুষদের ভাগে ভারতের শ্রেষ্ঠ 
সাঁতারু বোম্বাইএর শ্রীচাঁদ বাজাজ ১০০ টার, ৪০০ টার এবং 
১,৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে ১১৫৪ সালে তাঁর নিজের প্রাতাষ্ঠিত 
POMS লঙ্ঘন ক'রে নতুন রেকর্ড প্রাতাল্ঠত করেন। শুধু 
' তাই নয়, বাজ্াজের ক্ষিপ্র সন্তরণের জন্যই বোম্বাই রাজ্য দল ৪১১০০ 
মিটার 'রিলেতে নতুন রেকর্ড প্রাতন্ঠত করতে সক্ষম হয়! ১০০ 
২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে বোম্বাইএর এস fe লাঠি 
বিভাগেই নতুন রেকর্ড প্রীতম্ঠিত করেন। বাঙলার সাঁতারূদের মধ্যে 
একমান্র ১০০ TAO বুক-সাঁতারে কমল সাহা ছাড়া অন্য কোন সাঁতারুই 
কোন রেকর্ড স্থাপন বা প্রথম স্থান আধকার করতে সমর্থ হন 'ন। 
অন্যান্য সকল রেকডই সাঁভসেস দলের দ্বারা প্রাতাচ্ঠত হয়। 
মাঁহলাদের বিভাগে ৪০০ টার 'ফ্র-স্টাইল এবং ২০০ TM বুক- 
সাঁতারে যে WTS রেকর্ড হয় সে HTS রেকডই ভারতের শ্রেষ্ঠ মাহলা 
সাঁতারু Ula নাজির তাঁর নিজের পূর্বতন্‌ রেকর্ডকে লঙ্ঘন ক'রে 
প্রাতীষ্তত করেন। 


পুরুষদের বিভাগে বোম্বাই দল ৭১ পয়েন্ট লাভ ক'রে প্রথম, 
সাঁভসেস দল ৬৪ পয়েন্ট লাভ ক'রে দ্বিতীয় এবং বাঙলা দল ২৭ 
পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মাঁহলাদের বিভাগে বোম্বাই, 
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PPT £ অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ 


বাঙলা ও WAT দল শথান্রমে ৩৮, ২১ ও ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ ক'রে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভে সমর্থ হয়। 


ওয়াটার-পোলো প্রাতযোগিতার ফাইন্যালে বাঙলা দল ৭-৪ গোলে 

- বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী Tal বাঙলা দল ১৯৫০ সালে 
যোগদান করে TA এবং ১৯৫২ সালে একবার মাত্র পরাজিত হয়েছিল। 
এ ছাড়া ওয়াটার-পোলোতে ATS বছরই তারা Treat হয়ে আসছে। 


ডাইীভং-এর স্প্রিং-বোর্ড এবং 'ফক্সড-বোর্ড উভয় বিভাগেই 
বোম্বাইএর কে প saa প্রথম, সার্ভিসেস-এর বজরাগ্গ প্রসাদ 'দ্বিতণয় 
এবং বাঙলার আশ: দত্ত GO স্থান লাভ করেন। 


ভারতশয় ভাবল দলের চশন সফর 


গত ১৭ই অক্টোবর ১২ জন খেলোয়াড় ও তিন জন কর্মকর্তা সহ 
ভারতীয় ভালবল দল চীন সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। চাঁন 
সফরের পর ভারতীয় ভাঁলবল দল রাশিয়া ও অন্যান্য কয়েকাট দেশ 
সফর করবে ব'লে সম্প্রাত খবর. প্রকাশিত হয়েছে।, যাই হ’ক, ভারতীয় 
ভাঁলবল দলের হয়ে যে ১২ জন খেলোয়াড় ও ৩ জন কর্মকর্তা 
নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ এফ Ty অরোরা (দলপাঁত), এস 
কে বসু (ম্যানেজার) ও এইচ পি চক্রবর্তী (কোচ)! খেলোয়াড়গণ__ 
গুরুদেব সিং (দিল্লী), কুলদীপ সং চোপরা (inert), অরুণাচলম 
(মাদ্রাজ), খালেদ (হায়দ্রাবাদ), ভালাওয়ালা (গুজরাট), সুরজিৎ সিং 
৯৮ (পেপসি, এ ঘোষ (পাঁশচমবজ্গ), বিদ্যাসাগর (পাঞ্জাব), বু রামাইয়া 
অন্ধ) সর্দারলাল পোঞ্জাব), ওমপ্রকাশ (দিল্লাঁ) ও নিওলরাজ 
(্রিবাত্কুর-কোচিন)। 


২৫৩ 
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প্রাতযোগতা শেষ হয়ে গেছে। এরয়ান্স দলের সঙ্গে প্রথম দি 
অমামাংঁসতভাবে খেলা শেষ করবার পর "দ্বিতীয় দিনে রাজস্থান ১-০ 


গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত ক'রে সর্বপ্রথম আই এফ এ ate 


বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। স্থানীয় জনপ্রিয় দুশট দল_ মোহন- 


বাগান ও ইস্টবেঙ্গল সৌম-ফাইন্যালে এরয়ান্স ও রাজস্থানের কাছে 


পরাজিত হওয়ায় এবং বাইরের fates শান্তশালশ দল প্রথমাঁদকেই 
পরাজিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করায় খেলার আকর্ষণ কিছুটা ক'মে গেলেও 
ফাইন্যাল খেলায় যথারশীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার কিছুমাত্র অভাব দেখা 
যায় নি। যোগদানকার' দলগন়লর মধ্যে শিবসাগর জ্যাসেচার সো 
ক্লাব এবারে সবচেয়ে বোৌশ সুনাম অর্জন করে। 


রোভার্স ও ডুরাল্ড কাপ 


ভারতের বিখ্যাত ফুটবল প্রাতিযোগিতাগনীলর মধ্যে যে িনাঁট 
প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ ক'রে আসছে সে foals হ'ল কলকাতার 
আই এফ এ শীজ্ড, বোম্বাইএর রোভার্স কাপ এবং 'দিল্লশর ডুরান্ড কাপ 
প্রাতয়োগতা। আই এফ এ শীল্ড শেষ হয়ে গেলেও দিল্লীতে ডুরান্ড 
কাপ এবং বোম্বাইএর রোভার্স কাপ এখনও wate হচ্ছে। . 


জেপি ওয়েম্স ও বব ম্যাখিয়াসের ভারতভ্রমণ 


সম্প্রতি বিশ্বের যে দু'জন শ্রেষ্ঠ আযথলেট শুভেচ্ছা সফরে ভারতে 
এসে ভারতীয় জনসাধারণকে তাঁদের উপদেশ ও প্রদর্শন দেখবার 
সুযোগ "দিয়ে ধন্যবাদাহ্য হয়েছেন তাঁরা হলেন আমোৌরকার জোস 


২৫৪ 


q 
ক্বাস্থত্রী £ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


ওয়েন্স ও বব ম্যাঁথয়াস। ওয়েন্স হলেন Tae 'দনের ors দৌড়বীর 
আর ম্যাঁথয়াস হলেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস আযাথলেট। 


১৯৩৬ সালে বাল নে অনুষ্ঠিত আলাম্পকে face বীর ওয়েন্স 
soo মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, লাং-জাম্প এবং ৪৮১০০ 'মটার 
{রলেতে সাফল্যলাভ ক'রে একাকা চারাট আলাম্পকের স্বর্ণপদক লাভ 
করেন। শুধু তাই নয়, সৌদন ওয়েন্স যে ৪টি প্রাতযোঁগতায় স্বর্ণ 
পদক লাভ করোছলেন সেই ৪1টি বিভাগেই 'ঁবশ্বরেকর্ডের aie 
হয়োছল। ১০০. মিটার, ২০০ মিটার দৌড় এবং লং-জাম্পে জোস 
ওয়েন্সের বিশ্বরেকর্ড ০০৮4 
মাথা SE ক'রে রয়েছে। 

বব ম্যাঁথয়াস হলেন বর্তমান বিশ্বের রেন্ট GET আ্যাঘলেট। 
১৯৪৮ সালে লন্ডন আঁলাম্পকে এবং ১৯১৫২ সালে হেলাসাঙ্ক 
আঁলীম্পকে ডেকাথলন প্রাতযোশিতায় Cais দুশট আঁলাম্পকে 
'বজয়ী হয়ে ষে Sloe দোঁখয়েছেন আজ পর্যন্ত আর কোনও আ্যাথলেট 
তা দেখাতে পারেন Trl ডেকাথলন হ’ল অলিম্পিকের কাঁঠনতম 
প্রাতযোগতা। soo মিটার দৌড়, ৪০০ মিটার দৌড়, ১,৫০০ মিটার 
দৌড়, ১১০ মিটার হাই হার্ডলস, রানিং ব্রড-জাম্প, হাই-জাম্প, 
িসকাস ছোঁড়া, সট-পাট, বর্শা ছোঁড়া ও পোল-ভল্ট-এই soft 
প্রাতযোগিতায় যান সর্বাপেক্ষা বেশ পয়েন্ট লাভ করতে সক্ষম হন 
তিনিই ডেকাথলনে বিজয় বলে ঘোষিত হন। 

আশা কার, ভারতীয় আযাথলেট এবং পাঁরচালকবৃন্দ নিজের নিজের 
ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এই দুই আযাথলেটের উপদেশ ও প্রদর্শনী থেকে 
যথেষ্ট শিক্ষালাভ ক'রে নিজেদের গৌরবোজ্জবল ভাঁবষ্যতের পথ প্রশস্ত 
করতে পারবেন। 


সম্পাদক: Beer oN, aborted প্রচার-আধকতর। 
পশ্চিমবঙ্গা adem) caer অধশক্ষক শ্রীশভেন্দ; মুখোপাধ্যায় aes aire 
ও পশ্চিমবঙ্গ জলপ্বাস্থ্যবিভাগের পক্ষে প্রচারাবভাগ হইতে প্রকাশত 





পাঞ্দিমবঙ্গ-সর্কার্েন APTI কর্তৃক, 
প্রকাশিত পল্লী-উন্নয়নমূল্রক পাতক! 


" প্রতি সংখ্যা 4/* বাষিক চাদা ২২ 


গ্রাহক হবার জন্য িখুব__ 
প্রচার-অধিকর্তা 
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পঞ্চম বর্ষ ১৩৬২ 
৯ম ও Seq সংখ্যা পৌষ ও মাঘ 
সুচি 
বল্বার কথা-_সম্পীদকীয় ২৫৯ 
কুইনিনের গল্প- শ্রীন্্ধাময় মুখোপাধ্যায় ২৬২ 
স্বাস্থ্যবন্ধু নিম_ শ্রীঅসমঞ্র মুখোপাধ্যায় ২৬৮ 
হাঁবড়া থানা স্বাস্থ্যকেন্্র_শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ২৭৩ 
চোখের জলের উপকারিতা শ্রাদমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮০, 
খেলাধুলো-_শ্রখেলোয়াড় ২৮৩ 


২৫৮ 





al a উঠে তাতে আর ক্ষাতটা এই কথা ভেবে প্র et 

Q এ তো গেল, যাঁরা টিকা নেওয়ার ee বোঝেন, তবে আতি, ন্ট 
বছর টিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তাই নিয়েই যাঁরা মাথা ঘামান, 
তাঁদের সম্পর্কে বন্তব্য। কিন্তু এদেশে এমন লোকও বিস্তর আছেন 









নন না, বোঝেন না বা মানতে চান না। 


য় তাঁরাই দলে ভারণ) যাঁরা টিকা নেওয়ার ন অদো 





স্বাস্থ £ ৫৮ বর্ষ ১ম ও ১০ম সংখ্যা 


এই শেষোক্ত দলকেও টকা নিতে প্রবৃত্ত করা দরকার । যাঁরা টকা 
নেওয়ার উপযোগতা বোঝেন তাঁদের এ বিষয়ে একটা কর্তব্য আছে। 
সেটা হ'ল অজ্ঞ লোকদের টিকা না নেওয়ার ভয়াবহ কুফলের সম্ভাবনাটা 
বুঝিয়ে দেওয়া এবং 'অন্দরোধ-উপরোধ ইত্যাদির সাহায্যে টিকা নিতে 
তাঁদের প্রবৃত্ত করা। 


কাজটা অবশ্য খুবই শন্ত। ইচ্ছে করে A বুঝতে চায় না, তাকে 
বোঝানো মুশীকল। 'কল্তু তবু তো নিশ্চিন্ত থাকা চলে না! তাইতো 
দেশে কখনও কোথাও মহামারী আকারে বসন্ত রোগ দেখা দিলে 
উপ্যায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত আইনের সাহায্য নিয়ে জোর ক'রে 
লোককে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়! দেশে এমন দিন কবে 
আসবে যোদন সকলেই আগে থাকতে সাবধান হয়ে টিকা নিয়ে 
নেওয়ার ফলে বসন্ত মহামারী দেখা দেবার কোনও সম্ভাবনাই আর 
থাকবে না? 


{ 


বসন্ত রোগের আক্রমণের সাংঘাতিক ফলটা যে কণ তা যে লোকে 
না জানে তাও নয়। মৃত্যুর আশত্কা তো আছেই, মৃত্যু নেহাত না 
ঘটলেও রোগীর পক্ষে রোগের যন্মণা, বাঁড়র লোকদের পক্ষে উদ্বেগ 
আশঙ্কা, অশান্তি এবং শেষ পর্যন্ত রোগ সারলেও স্বাস্থ্যহানি, 
চক্ষুহানি এবং সৌন্দর্যহান ; অর্থহাঁনও বাদ পড়ে না।. 

টিকা নেওয়ার বিরোধ অথবা টিকা নেওয়ায় অনুৎসাহণ ব্যান্তদের 
Q কথাগুলোই বোঝাতে হবে; কথাগুলো তাদের জানা হ'লেও এ 
পাবার আশায়। ; 
বসন্তের সম্ভাবনাটা শাঁত থেকে aT পর্যন্ত একটা AT 
কাল জুড়ে থাকে। তাই এ বছরেও শীতের গোড়াতে যাঁদের টিকা 


২৬০ 
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aon হয়ে ওঠে নি. ao ae অন্তত এখনও নিয়ে নেওয়া উচিত। এই 
কথাটা মনে রাখা দরকার যে, সাবধানের মার নেই। আর যতটা আগে 


হওয়া যায় ততই ভাল। বিলম্বে হয়তো বিস্তর ফলক ্ট 
 পারে-এখন যেসব অস্মুবধা নেই। | i 


- আর কোথাও মহামারী লেখে গেলে তো কথাই নেই। 


₹একসপো সকলের টনক নড়বে, Fg ar স্বর টকা দে 
ঘাটে উঠবে কী কারে? 


: তাই বাল, ন থাকতে যে কাজটা ধাঁরে ew হতে: mr 
is ore Gein দেখে আর যে he oe ডা 
দত হাতে হয়, এমনাক কাজটা নিখুত হ’ল না--এম 
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ডিরেক্টর, সিঙ্কোন!, পশ্চিমবঙ্গ 
fate তা আমাদের দেশের ম্যালোরয়ায় ভে হি. 


জানেন এক শ' বছর আগে ম্যালেরিয়া এদেশে ছিল কিন্তু 
ছিল না। যে PACT গাছের ছাল থেকে কুইনিন হয়, তার জ 













ge ee mee oe ‘de বেশ বা : দু 






তে প্রথম চাষ আরম্ভ হয় ১৮৬০ সালে এবং লিও জেলার ৃঁ 
সেপ্চল পাহাড়ে ১৮৬১ সালে। . 





সেঞ্ডলে বেশি ঠাণ্ডা সেখানে ভাল 
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All CALS জায়গার সদ্ধান করতে করতে দেখা গেল সেণ্চল থেকে 
খানিকটা নিচে মাগপু পাহাড়ে বেশ ভাল হচ্ছে। ১৮৬৪ সাল থেকে 

পুর আশেপাশে অনেকখান জায়গা নিয়ে রীতিমত 'সিত্কোনার 

শুরু হ'ল! সে এক স্মরণীয় দিন! ম্যালেরিয়ার হাতে অসহায় 
অবস্থা থেকে উদ্ধারের আশা দেখা দিল। মাঙপুতে কুইনিন তৈরির 
কারখানা খোলা হ’ল ১৮৭৪ সালে। দ্বিতীয় কুইীনন বাগান আরম্ভ 
করা হয় কালিম্পঙের কাছে মানসঙে ১৯০০ ALA! গত যুদ্ধের 
সময় metas জেলাতেই আরও দুটি Pes বাগান খোলা হয় 
রঙ্গো এবং লাটপাণ্চরে। এই চারাট বাগানেরই 'সহ্ককোনার ছাল আসে 
মাগুপুর কারখানায় Polat তৈরির জন্য। 


এইসব দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গল পাঁরচ্কার ক'রে Paces 

চাষ শুরু করা সহজ কাজ নয়। এইসব গভশর জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, 
উপদ্রব খুবই ছিল এবং এখনও fam কিছু আছে। সেই 

জ্ আছে সাপ আর জোঁক। বর্ষাকালে এসব জঙ্গলের পথে হাঁটতে 

গেলে TTS আস্বাদনের লোভে পাগল হয়ে শত শত জোঁক চারদিক 
থেকে কিভাবে এগিয়ে আসে না দেখলে 'বশবাস করা যায় না। প্রথমে 
গিয়ে যাঁরা কাজ আরম্ভ করেন, aa বাসস্থানের চাঁরাদকে আগুন 
জে বলে রাখতে হয়, পাছে বনের আধবাসীরা মানুষের অনাধকারচ্চার 
বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে আসে। খুব বেশ দিনের কথা নয় 
রত্গো THs বাগানে একাঁদন Aa একটা হাত বেড়াতে বেড়াতে 
দেখে একটা ঘরের জানালা একটু ফাঁক আছে। কৌতূহল মেটাবার 
» জন্য জানালা দিয়ে «your ভিতরে বাড়িয়ে দিল। ঘরের ভিতর 
জানালার পাশে fala খাটে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়োছিলেন, ভারা 
জানস গায়ের উপর এসে পড়াতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সভয়ে 
অন্ধকারের মধ্যে আবছা. দেখলেন, কি একটা এসে গায়ের কম্বলটা নিয়ে 
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গেল। চিৎকার ক'রে উঠে জানালা 'দিয়ে দেখেন হাতি চ'লে যাচ্ছে। 
বন্যজন্তুর কথা বাদ দিয়েও, যাঁরা সমাদর ও আত্মীয়স্বজন থেকে 'বাচ্ছন্ন 
হয়ে, অন্যত্র সহজলভ্য সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে OATS ৃ 
[সিহ্কোনার চাষ এবং কুইনিন উৎপাদন করার কাজে জাবনের শ্রেষ্ঠ: 
অংশটুকু কাটিয়ে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন এইসব দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে 
কুইীনিন উৎপাদনের কথা বলতে গেলে তাঁদের কথাও উল্লেখ না ক'রে 
পারা যায় না। যাক, যে কথা হচ্ছিল, এখন তাই বাল। 


এখন দাঁজশীলঙ জেলায় চারাঁট বাগানে মোট প্রায় ৯,০০০ একর 
জমতে সশ্কোনার চাষ হচ্ছে। বছরে ছাল উৎপন্ন হয় ২০,০০,০০০ 
পাউন্ড, কারখানায় বছরে ৬০,০০০ পাউন্ড কুইনন এবং ২৫,০০০ 
পাউন্ড Puan ফেব্রীফউজ tela হতে পারে। এইসব বাগানে 
প্রায় ৫,৫০০ শ্রামক কাজ করে এবং অন্যান্য কর্মচারী ও সকলের 
পরিবারবর্গ নিয়ে প্রায় ১৫,০০০ লোক এই সিক্কোনা প্রতিষ্ঠানের 
RA প্রাতপালিত হয়। 


TACT বীজ থেকে নার্শারীতে চারা তোলা হয়। এক বছর 
পরে চারা বাইরে জামতে লাগানো হয়। চার বছর হ'তেই গাছে ফুল 
হয়! ৮ বছর হ’লে একটু গুড় রেখে গাছ কেটে face ছাল বের 
ক'রে নেওয়া হয়। নতুন ডাল বেরোয়, সেগুলো বড় হ'লে আরও 
৮ বছর পরে শিকড় AY তুলে নেওয়া হয় ছাল বের করার জন্য! 
গড়ে একটা গাছ থেকে এই ১৬ বছরের মধ্যে প্রায় ২ পাউন্ড শুকনো 
ছাল পাওয়া যায় এবং তার থেকে আন্দাজ ১ই আউন্স কুইনিন বের. 
হয়। ছাল শুকিয়ে গুড়ো ক'রে রাসায়নিক প্রাক্রিয়ায় এর থেকে, 
কুইনিন এবং 'সচ্কোনা ফৌন্রীফউজ তোর করা হয়! Pes 
Baers কুইননের মতই ম্যালোরয়ার ওষুধ । 
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. সোঁদন পর্যন্ত ম্যালোরয়ার একমান্র ওষুধ ছিল কুইনিন। গত 
মহাযুদ্ধের আগে এদেশে যত কুইানন তোর হ’ত তার দ্বিগুণ 
আমদাঁন করতে হ'ত 'রিদেশ থেকে । কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে 
আমাদের দেশে ম্যালোরিয়া অনেক কমেছে। সরকারের মশকানবারণশ 
প্রচেষ্টাই এর প্রধান কারণ। এর মধ্যে আবার ম্যালোরয়ার অন্য 
কয়েকটি ete বাজারে বোরয়েছে। এই দুই কারণে কুইনিনের 
চাহিদা কতকটা কমেছে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে চাঁহদা ক'মে গেলে 
উৎপাদনও কমাতে হয়। কিন্তু Presa চাষ একবার যাঁদ কমিয়ে 
ফেলা হয় বা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তারপর হঠাৎ দরকার পড়লে 
রাতারাতি উৎপাদন বাঁড়য়ে ফেলা যাবে না। অন্য যেসব ওষুধ 
বোরয়েছে তার একটাও স্বদেশজাত উপকরণ 'দিয়ে এদেশে তোর করা 
এখনও সম্ভব হয় নি' এবং নিকট ভাঁবষ্যতে সম্ভব হবে না। যাঁদ 
আবার যুদ্ধ বাধে, এসব ওষুধের আমদানি বন্ধ হয়ে যায় তা হ'লে 
ম্যালেরিয়াশ্রস্ত দেশবাসীর কি দশা হবে! 


এইসব সমস্যার বিবেচনার জন্য গত অক্টোবর মাসে ভারত-সরকারের 
আহ্বানে কয়েকটি রাজ্যের প্রাতানাধ নিয়ে এক কুইীনিন কনফারেন্স 
বসেছিল উটকামন্ডে। এতে ম্যালোরয়া বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। এই 
বৈঠকে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে, যুদ্ধাবগ্রহের ফলে যাতে দেশবাসীর 
Oa না হয় সেজন্য ভারত-সরকার কৃইানিন মজুত রাখবেন! 
আরও বলা হয়েছে, যেহেতু কুইনিন িভ'রযোগ্য ওষুধ এবং স্বদেশ- 
জাত উপকরণ 'দিয়ে দেশেই তোর হচ্ছে, সেজন্য ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় 
কুইনিনের ব্যবহার বাড়ানো উচিত। যেসব ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থায় 
ম্যালোরয়ার চিকিৎসার জন্য ওষুধ বিলি করা হয়, এখন থেকে যতদুর : 
সম্ভব অন্য ওষুধের পরিবর্তে একমাত্র কুইনিন দেওয়া হবে। আর 
বিদেশজাত ম্যালোরিয়ার ওষুধের আমদাঁন কঠোরভাবে Tawa করা 
হবে। 
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পকারিতার কথা বলবার আগে, নিমগাছের time | 
TTL দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে তা বলে নিই age. 
না দাক্ষিণাতোর কোনও এক রাজার একমার কন্যা ঠিন 
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রাজবাঁড়তে ঢুকলেন ও রাজকন্যাকে তা খাইয়ে 'দলেন। সেইদিন 
থেকেই রাজকন্যা 'থাইলম্বল'এর সব অসুখ সেরে গেল ও তাঁর নষ্ট 
রূপ্জ্যোতি আবার পূর্বের মতো ফন্টে উঠল। কিন্তু রাজা এদিকে 
বিষম এক মুশাীকলে পড়লেন। তিনি বলেছেন, তাঁর কন্যাকে যে 
সারাতে পারবে তাঁর সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন। সুতরাং তাঁর সেই 
প্রাতজ্ঞামতো এই writers, পাঁলতকেশ, গাঁলতচর্ম বৃদ্ধের সঙ্গেই 
তাঁর পরম রুপলাবণ্যবতশ যুবত কন্যা থাইলম্বল'-এর বয়ে দিতে 
হয়। কিন্তু কেমন ক'রে তান তা পারেন। এই চিন্তায় রাজা বিমর্ষ 
হয়ে পড়লেন। SIT সেই বন্ধ, রাজার অন্তরের কথা বুঝতে পেরে, 
সহসা আত স্ন্দর এক যুবকের আকাঁততে পাঁরবার্তত হলেন। 
বৃদ্ধ আর কেহ নন--স্বয়ং মহাদেব ; আর রাজকন্যা হলেন-পার্বতাঁ। 
তখন মহাসমারোহে হর-পার্বতীর মিলনোৎসব সম্পন্ন হ'ল। মহাদেব 
বৈদ্য হয়ে সেই রাজ্যে এসোঁছলেন বলে তখন থেকে সেই রাজ্যের নাম 
হোল-_বৈদসরণকাঁল'। বাগুলাতে বোধহয় কথাটা হবে-বৈদ্য- , 
স্বর্ণকাঁল' ; ঠক ক'রে বলতে পারি না। বাই হ’ক, MLA সেখানে 
হর-পার্বতীর ষে মন্দির প্রতিষ্ঠত হ'ল, তারও নাম বৈদসরণকলি”। 
এ স্থান মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় দু'শ মাইল দাক্ষিণে অবাঁস্থত। 


এই তো গেল গিনমের পৌরাণিক কাঁহনাঁ। 


শুধু দাক্ষণাত্যে নয়, নিজের গুণে নম সারা ভারতে চিরকাল 
আদর পেয়ে এসেছে। TACT এত গুণ যে, বাগুলায় একটা প্রবাদই 
আছেঃ ধনম-ীনাঁসন্দা যেথা, রোগ থাকে না সেথা।' তখনকার 'দনের 
লোকেদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, বাঁড়র পূর্ব দিকে 'নমগাছ থাকলে 
কোন ভূত-প্রেত, ডাইনী, পিশাচ বা কোন 'বাতাস' সে গৃহে প্রবেশ 
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করতে পারে না। অনেক গ্রামেরও পূর্ব দিকে বট আর নিমের face 
দিয়ে গ্রামবাসীরা বহুসংখ্যক নমগাছ প্রতিষ্ঠা করতেন। তাতে গ্রামে 
রোগের প্রাদুর্ভাব কমই Vo! ৃ 


‘বসন্তে'র প্রধান প্রাতষেধক-_-নিম ; 'বসন্ত' হ'লে তার প্রধান: 
প্রীতকারও নিম। ঘা-ফোড়া, চুলকানি প্রভীতিতে নিম ধন্বন্তরণ- € 
'বিশেষ। নিমের দাঁতন দাঁতের যে ক বন্ধু, তা বলা যায় না! ১৪-১৫ 
বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত নিমের দাঁতিনে দাঁত orale ; 
ভার পুরস্কার এখনও পাচ্ছি! এখন ৭৪ বছর বয়সেও বাঁধানো নকল 
দাঁতে নয়, ভগবান-দত্ত আসল দাঁতে, আক, কড়াইভাজা, চীনাবাদাম 
প্রভীত সবই চাবয়ে খাই। 
আমার মনে পড়ে, বছর পণ্টাশ আগে, আমোৌরকা-ইউরোপ থেকে 
একদল লোককে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়, ওদের দেশের দাঁতের পেস্ট 
রাশ ইত্যাদ এখানে কেমন ও কিভাবে চলতে পারে, তারই সন্ধান ও 
সংবাদ প্রভাত নেবার জন্য। তাঁরা ভারতের সর্ব ঘুরে এইরূপ 
' রিপোর্ট দেন যে, এদেশে অদ্ভূত গুণসম্পন্ন নিমের দাঁতন যেভাবে ঘরে 
ঘরে ব্যবহৃত হয়, তাতে ওদের দেশের এসব টুথপেস্ট বা ব্রাশ চলবার 
কোন উপায়ও নেই, আশাও নেই। Tew এরকম রপোর্টেও ওদেশের 
ব্যবসায়ীরা হতাশ না হয়ে, বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে, আজ 
সারা ভারতে টুথপেস্ট আর ব্রাশের প্রচলন ক'রে, সঙ্গে ACV আমাদের 
দাঁতের মাথা খেরে তবে ছেড়েছে। এই সঙ্গে আর-একটা ব্যবসায়ের 
পথ ওরা খুলে ফেলল। সেটা হ'ল নকল দাঁতের ব্যবসা। দাঁতন 
ত্যাগ ও তার বদলে নানারকম পেস্ট ও APT ব্যবহারের ফলে, সকলের 
দাঁত যখন অকালে প'ড়ে যায় তখন নকল দাঁত না হ'লে চলে AT 
সুতরাং একসঙ্গে ওদের দুটো ব্যবসাই এদেশে শেকড় গেড়ে বসল! 
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. এখন দুঃখের সহিত দেখতে পাওয়া যায় যে, ৪০-৫০ বছরের আধকাংশ 
লোকেরই দাঁত বাঁধানো। আমাদের চিরকালের মহা-দম্ত-বল্ধু দাঁতন 
বিশেষত 'নমের দাঁতন- ব্যবহার ত্যাগ করার ফলেই আজ আমাদের 
এই দুর্দশা । আমার মনে হয়, আবার আমরা যাঁদ নিমের দাঁতন প্রত্যহ 
ব্যবহার কাঁর, তা-হণ্লে আমাদের দাঁতের পুনজন্ম হয়। 

কয়েকটা রোগে নিম মহা উপকার করে। - নিমের তেলে, ঘা-ফোড়া 
চুলকানি তো বটেই, বাত ও পক্ষাঘাতেরও উপকার হয়। নিমছালের 
ক্কাথ 'ন্যাবা’ রোগের একটা মহোৌষধ। দুর্বল লিভারের পক্ষেও নম 
খুব উপকার ।' নিমের হাওয়াতে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয় ও কোন 
ক্ষাতকর জাঁবাণুই ধারেকাছে থাকতে পারে AT! 

আলমারি তোরজ্গের কাপড়চেপড়ের মধ্যে ষাঁদ নিমের পাতা রাখা 
যায়, তা হ'লে পোকা লাগবার ভয় থাকে না। কুঁস্তাগরেরা তাঁদের 
প্রাত্যাহক কুস্তি লড়বার জন্য প্রস্তুত জায়গাটার মাটিতে ভাল করে 
1নমপাতা 'মাঁশয়ে দেন। এসব প্রথা এখনও লুপ্ত হয় নি, কতক কতক 
এখনও আছে। মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ায় যে ARIS আবশ্যক 
হয়, তা বেলকাঠ ছাড়া, অনেক দেশে নিমকাঠেরও হয় শুনোছি। 

নিমকে আমরা ভূলে যাচ্ছি বটে, 'কল্তু জার্মান” প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দেশগুলি নিমকে সাদরে বরণ কারে নিতে আরম্ভ করেছে! নিমের 
ডাক্তারী নাম ‘মারগোসা’।. আগের দিনের মতো আবার আমরা যেন 
ঘরে ঘরে নমগাছ লাগাই ). গ্রামে গ্রামে মাঠে মাতে, িম-বটের বিয়ে 
য়ে, বরবধূকে সাদরে বরণ ক'রে নিই। 

ব্যবসায়ের দিক দিয়েও নম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। নিমকাঠে অনেক 
{কিছু প্রস্তুত হ'তে পারে। কুঁস্তাগরেরা যে মুগুর ভাঁজেন, তা নম- 
কাঠের তোর হ'লে তার আদর ও দাম বোৌশ হয়। মের তেল ওষুধ 
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হিসেবে চালালে বাজারে খুব Tale হয় এবং তা থেকে যথেষ্ট লাভ 
করতে পারা যায়। বছর চল্লিশ আগে খুলনা জেলার এক alae 
কাঁবরাজমশাই কলকাতায় এসে বাস করেন। "তান নিম-তেল প্রস্তুত 
ক'রে বাজারে. বিক্রি করতে শুরু করেন। সে সময় কাগজে কাগজে 
ও পঞ্জিকা ইত্যাঁদতে তাঁর সেই নিমতেলের বিজ্ঞাপন বার হস্ত। 
শুনেছিলাম সেই নমতেল থেকে প্রাত মাসে খরচ বাদে তাঁর হাজার 
টাকা আয় হ’ত। নিমের ফল বর্ষাকালে গাছতলায় ATH অবহেলায় 
সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ, এই Tay ফল থেকে তৈল নিষ্কাশন 
ক'রে খুব ভাল ব্যবসায় চালানো যেতে পারে। এই তেল ইউরোপ, 
টাকা আমাদের দেশে আসতে পারে। বেকারসমস্যা এর দ্বারা কছুটা 
FC যেতে পারে। 


এমন যে নম, তাকে আমরা যেন না ভুাঁল। আবার আমরা যেন 
নমকে আদর ক'রে ঘরে ঘরে বরণ ক'রে TAT! ঘরেবাইরে, মাঠেঘাটে, 
রাস্তায়, বাগানে আমরা যেন বহুলপাঁরমাণে নিমগাছ বসাই। ভারতে 
যে 'বন-মহোৎসব' আরম্ভ হয়েছে, তাতে যেন আমরা নিমকে উচ্চ 
স্থান দিই। পার্কে পাকে? রাস্তার দু'ধারে আমরা যেন '*নমগাছ 
লাগাই। সম্রাট অশোক তাঁর রাজ্যের সমস্ত রাস্তার দু'ধারে বহন 
পাঁরমাণে নিমগাছ বাঁয়ে গেছেন। বারাণসী ও সারনাথের পথে বড় 
বড় রাস্তাগ্ল তান নিমগাছে ছেয়ে দিয়ে গেছেন। আমাদের গভর্ন- 
মেন্ট অশোকের আদর্শে চালিত ; সুতরাং আমরাও যেন ভারতবর্ষকে 
Trance ছেয়ে দিতে পারি। 
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. ১৯৫২ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এই স্বাস 


₹ একটি gen বা অংশ। এই পরিকল্পনার শর; হচ্ছে একাঁট ইউনিয়ন 
থেকে--পল্লী স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার, স্বাস্থ্য সহকারী, 
দশক্ষাপ্রাপ্ত দাই, উষধ পাঁরবাহক, ওয়ার্ড আ্যাটেন্ডেন্ট, ঝা 
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কম্পাউন্ডার ইত্যাঁদ সহ দশটি শয্যা অবধি হাসপাতাল-_এই নিয়ে? 
স্থানীয় সাহায্য উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে ete ও শিশুদের 
জন্যে ক্লিনিক এবং আশ্রমও খোলা চলতে পারে। আগাগোড়া 
তোর পাকা বাড়ি দিয়েই যে কেন্দ্রুটকে গড়তে হবে তার কোনও! 
মানে নেই। কিছুটা সিমেন্টের কাজ সহ মেঝেটা ই'টেরই হওয়া 
দরকার। তারপরে, জানালা অবধি ইটের দেওয়াল ক'রে কাঠের 
খুটি, চেরা বাঁশ, মাঁট এসব ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাদেও 
চেরা বাঁশের জাফরি ক'রে তাকে কাঠের সাহায্যে আগলে রাখা যেতে 
পারে এবং ওপরে খড় বা এইরকম কিছুর Ela করা যেতে পারে! 
আ্যাসবেন্উস্‌ হ'লে আরও ভাল-যাঁদ তার জন্যে টাকার ব্যবস্থা 
সম্ভব হয়। 

পরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ'ড়ে উঠবে প্রাত থানায় এবং তিরিশ থেকে 
পণ্টাশ ‘বিছানার হাসপাতাল থাকতে পারবে এখানে। কর্মচারদেরর 
4৮705557554 
শাস্তি এরা সব থাকবেন। 


, " তারপরে এই স্বাস্থ্-পাঁরকলপনার EE 
মহকুমায় ACT থেকে দুশো শয্যার হাসপাতাল 'নয়ে, এবং অস্্ব- 
চাকৎসা, মানাঁসক ব্যাঁধর চাকৎসা, 'বাভন্ন প্রকার সংক্কামক ব্যাধ ও 
স্মীলোকের চিকিৎসা ইত্যাঁদর বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এখানে, উপযুক্ত 
সংখ্যক চাকংসক ও অন্যান্য কর্মচারী সহ। 


আরও এাঁগয়ে এসে এই পাঁরকজ্পনার চতুর্থ Bias হ'ল জেলা 
স্বাস্থ্কেন্দ্র। হাসপাতাল যা থাকবে, দুশো থেকে পাঁচশো বিছানা 
TNS পারবে তাতে! 
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পশ্চিম বাঙলার এই পল্লী স্বাস্থ্য-পারিকষ্পনা রুপ নিতে শুরু 
করেছে ১৯৪১ সাল থেকে বর্ধমানের প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতর 
far) - তারপরে ক্রমশ কাজ এঁগয়ে চলেছে আরও 'বাঁভন্ন এলাকার 
এই কেন্দ্র ধীরে ধারে গ'ড়ে উঠবার সঙ্গে ACHAT 
BRET থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আট বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হাবড়া 
ইউনিয়নের ভিতর রোগ প্রাতরোধমূলক কাজ করছেন। এই কেন্দ্রের 
বাইরে এই কেন্দ্রের কর্মীরা নিজেরা ঘোরেন না, fare চাকংসার জন্যে 
যেকোনও -এলাকা থেকে এই কেন্দ্রে আসার পক্ষে রোগণদের কোনও, 
বাধা নেই। a 7 রি a 

এখানকার হাসপাতালে মোট NEM জন অবাধ cat রাখবার: 


ব্যবস্থা রয়েছে । . ১৯৫৫ সালের অক্টোবর অবধি ২৯১টি amt 
চিকিৎসা হয়েছে হাসপাতালে ভার্ত- অবস্থায় ; আর, আউউডোরে 
রোগণর সংখ্যা ছিল ৭৩৬। নবেম্বর অবাধ ৬৩৫ নারখকে 


প্রসব করানো হয়েছে। আম ডান্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর 
ভেতর কোনও শিশুর মৃত্যু হয়োছল কি? তান বললেন, এগারোটি 
শিশুর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে এই ফ্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাহায্য ন 
পেলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হ'ত। 


রুরাল মেডিক্যাল আফসার অব্‌ হেলথ্‌কে তাঁর সহকারশদের 
'নিয়ে-নানা কাজেই নিযুক্ত থাকতে হয়। আউটডোরে রোগীদের দেখা, 
হাসপাতালেও, প্রয়োজন অন্যায় সাহায্য করা-এসব তো আছেই ; 
তা ছাড়া কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, 
এ. স্কুলের প্রধানশিক্ষকদের এ সম্বন্ধে অবাহত করা, দরকার অনুযায়ী 
ছাত্রদের বাড়তে গিয়েও তাদের স্বাস্থ্যের তদারক ক'রে অভিভাবকদের 
সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা- এসব করতে হয় তাঁকে। স্কুলের 
SALTS ASF জায়গা আছে তা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্ক্জ 


৯১৫ 


Apu! £ ৫ম বৰ্ষ, ৯ম ও ১০ সংখ্যা 


িন্ম, স্কুলের খেলার মাঠ, পাইখানা, পারিপাশ্ব্কি অবস্থা- এর দিকেও 
নজর দেন তাঁন। ছেলেরা যাতে ০58 
উপদেশও তিনি দেন। 


y কলের, উইফরেড প্রীত মক ফা fare প্রাতযেধক . 
‘চালানো হচ্ছে। বাড়তে বাঁড়তে ঘুরে কম থাকতেই 
যে চেষ্টা করা হয় এবং কোনও সংক্রামক ব্যাধির প্রাতরোধ সংক্রান্ত যে 
উপদেশ বাঁড়র লোককে দিতে চেম্টা করা হয় সে ব্যাপারে গ্রামের 
ছেলেদের নিয়েই স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ক'রে তাদের সাহায্যও নেওয়া 
হয় অনেক ক্ষেত্রে। সংক্রামক ব্যাধি ধরা পড়লে ঘরবাঁড়, পুকুরের জল 
-এগাীলর শোধন, ছোট ছোট সভা ক'রে এইসব ব্যাধ অথবা ব্যাপক 
আকারে মহামারীর নিবারণ fe করে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে 
পল্লশবাসীকে িক্ষাদান_এ দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য- 
' কর্মীরা । Lene Hi ৭ of 


এর পরে হ'ল জন্মমত্যুর ব্যাপার। প্রথমে সংবাদ আসে ইউনিয়নের 
চৌকদারের কাছ থেকে যেই কারুর জম্ম হ'ল। ' তখুনি কেন্দ্রের 
কর্মীরা গিয়ে যে তার সত্যতা নির্ণয় করেন তাই নয় শুধু, আবিজন্বৈ 
নবজাতকের প্রার্থামক টিকার ব্যবস্থা করা হয়। তেমান কারুর মৃত্যু- 
সংবাদ পাওয়ার. ace সঙ্গোও তাঁরা সন্ধান নেন কি ব্যাঁধতে লোকটির 
মৃত্যু হল; এবং সেট ate সংক্রামক ব্যাধি হয় তা হ'লে সেটি যাতে 
আর কারুর ভেতর ছাঁড়য়ে না পড়ে তারও ব্যবস্থা করতে হয়। " 


এবং শিশুর তদারক, ইত্যাঁদ প্রধানত কেন্দ্রের -শিক্ষাপ্রাপ্ত দাইএর কাজ 
হ'লেও প্রয়োজন অনুসারে মোঁডক্যাল আঁফসারও ,আসেন এগিয়ে । 
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এ ছাড়া রয়েছে মায়ের রক্ত, AHA চাপ, মূত্র এসবের পরাক্ষা, পাঁচ 
বছর বয়স অবধি শিশুর pape fare, ওজন_ এসবের দিকে লক্ষ্য 
রাখা ইত্যাদি! কখনও কো* স্টিল অবস্থার সৃষ্ট হ'লে কলকাতার 
বড় হাসপাতাল এবং [বিশেষ রও শরণাপন্ন হন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য- 
তত্বাবধায়কেরা। Ne | 

একটি মাঁহলার সঙ্গে আলাপ করলাম। তান এখানে ধাত্রী- 
বিদ্যার শিক্ষা নিতে এসেছেন হাঁরপুর নারী-সেবা A থেকে। 
সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগ নির্বাচিত করছেন এই মেয়ে- 
দের। দলে দলে ভাগ হয়ে প্রাত বছর পঞ্চাশাট উদ্বাস্তু মাহলা এই 
শিক্ষা গ্রহণ করছেন। শিক্ষাকাল হচ্ছে দেড় বছর। অধ্যয়ন সংক্রান্ত 
ব্যাপার হারপুরেই হয়, ব্যবহাঁরক দিকটা সম্বন্ধে মেয়েরা জ্ঞান অর্জন 
করেন হাবড়া থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গত দু বছর যাবৎ এই দ্রোনংএর 
ব্যবস্থা চালু হয়েছে এই কেন্দ্রে। 


হাবড়া ইউীনয়নের অধীনে রয়েছে ১৭টি গ্রাম; লোকসংখ্যা 
হচ্ছে ২৯,০০০। গত মহাযুদ্ধের সময়ে সামারক কর্তৃপক্ষ ভি-ড-ট 
এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়া নিরোধক wate ব্যবহার ক'রে এই অঞ্চলের 
ম্যালেরিয়াকে প্রায় নির্মল করে ফেলেছিলেন! এখন ম্যালোরয়া 
আবার হ'তে শুরু করেছে ছু কিছু কিন্তু কেন্দ্রের লোকেরা এবং 
আলাদাভাবে ম্যালোরয়া, নিরোধ বাহনীর লোকেরা এর বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে ছাড়ছেন, না। ডান্তারবাবুর কাছে জানলাম, মহামারীর 
আকারে কোনও ব্যাধিই দেখা দেয় না, তবে পেটের গোলমালটা বড় 
বেশি হচ্ছে লোকের। | 


শিশু ও মায়েদের দুধ, দুধের গুড়ো, ভিটামিনের বাঁড় দেওয়া, 
ইউনিয়নের স্কুলগনীলতে সাড়ে চার হাজারের মত যা ছেলে রয়েছে, 
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তাদের ভেতর গিয়ে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ দেওয়া, 
গ্রামের নলক্‌পগুলিকে পরাক্ষা করা, চারিপাশের অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থাকে দূর করা, নলকৃপগ্ীলর ছোটখাট মেরামাতি, Bar, পুকু 
-এসব পরিষ্কার রাখা, সহজভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পাইখানা বসানোর. 
ব্যাপারে পল্লীবাসীকে উপদেশ দেওয়া-এসবও স্বাস্থযতত্বাবধানের € 
অন্তর্গত। কেন্দ্রের কর্মীরা বাজারে গয়ে খাবার জানসপত্র ধুলো- 
বালি বা মাছি থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা দোকানী করছেন কিনা তাও 
দেখেন মাঝে মাঝে । পুকুর, ডোবা পাঁরচ্কার, ভি-ডি-টি ও অন্যান্য 
ওষুধ ছাড়িয়ে ম্যালোরয়া-মশার বংশনাশ--এসব কাজের জন্যে অনেক 
* সময়ে গ্রামে গ্রামে গ'ড়ে তোলা হয় স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনী ; ওষুধপন্র 
ইত্যাঁদ সরবরাহ করা হয় কেন্দ্র থেকেই। 

যেখানে স্থানীয় লোকের কাছ থেকে _ টাকাপয়সা, ঘর, 
ইত্যাঁদ সাহায্য সবচাইতে বেশ পাওয়া যায়, এই 
সাধারণত আগে গ'ড়ে উঠছে সেখানেই। অসুখের চিকিৎসার চাইতে 
অসুখ নিবারণের উদ্দেশ্যটাকেই এই কেন্দ্র আরও বড ব'লে 'ববেচনা 
করেন এবং সমগ্র পারিকজ্পনাটরও মূল কথা তাই। 

এই কেন্দ্রে আলাদাভাবে কোনও “ফ্যামিল প্ল্যানং” 'ক্রানকের 
জরুরী প্রয়োজন এখনও ঠিক হয় দন, তবে জানতে পারলাম এখান থেকে 
কয়েক মাইল দূরে বাদাঁড়য়া থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ক্লিনিক স্থাঁপত 
হয়েছে! টি বি রোগ’ অনেক আসে; আমার সামনেই ভান্তারবাবু 
একটি স্লশলোককে পরাম্ষা ক'রে তাঁর টি বি হয়েছে দেখতে পেলেন। 
কিন্তু এখনও এই রোগণদের স্বতল্ল চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে হয় নি 
ব'লে একে এখানে আর রাখা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। | 

এই ধরনের শত শত স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ’ড়ে উঠে দেশের স্বাস্থ্য 
ফিরিয়ে দিক এই কামনা নিয়ে ফিরে এলুম কলকাতায় । 
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স্রীসমন্েশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক আনন্দের মুহূর্তে আপনা আপনি যে আমাদের চোখ সজল হয়ে 
থেকেই বোঝা যায়, শুধ: নিজেদের দুঃখে বা অপরের দুঃখে 
Sie জানিয়ে আমরা চোখের জল ফেলি না। আনন্দ বা দুখ | 
hearer কারণ হঠাৎ দুর হয়ে গেলে অনেক সময় oat 
স্ততেও আমাদের চোখে জল এসে পড়ে। আবার এমনও হয় যখন 
SIG চোখের জলকে অহেতুক উচ্ছ্বাস বলে মনে হয়। কোন * 
x ধনী ভদ্রমাহিলাকে তাঁর সসঞ্জিত ঘরে ব'সে ছাঁবর এলব্যাম 
তে ওলটাতে হঠাৎ হু হু ক'রে চোখের জল ফেলতে দেখলে : 
হয়ে যাবেন। হন এক আতকে 
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আশঙ্কায়, হৃদয়ের আবেগ জোর ক'রে চেপে রাখেন। ' তা হ'লে কি 
কেউ আপাত অকারণে চোখের জল ফেললে তাঁকে দুর্বলচিন্ত ব'লে 
মনে করা উচিত? 


আধুনিক "চাঁকৎসা-দিজ্ঞানশরা বলেন, না. এরকম অপ্রত্যাশিত 


' মুহুর্তের চোখের জলকেও দুর্বলতার লক্ষণ ‘বলা যায় না! তাঁরা 


বলেন, এইরকম অপ্রত্যাঁশত আচরণের মূলে আছে আমাদের CAT 
এক আঁত গোপন অথচ Sls প্রয়োজন। চোখের জলকে কোন সময়েই 
অহেতুক উচ্ছাস ব'লে মনে করা যায় না। এর ফলে আমাদের 
হৃদয়ের দ্বার Cale হয়ে যায়, অভিজ্ঞতা বাড়ে, আর সবচেয়ে বড় 
কথা হ'ল স্বাস্থ্যের মঙ্গল হয়। তাই তাঁরা বলেন যে, চাঁরন্রের 
দৃঢ়তা দেখাতে গয়ে চোখের জল চেপে হৃদয়ের আবেগ রুদ্ধ করা 
উচিত নয়। তার ফলে অনেক সময় শরীরে হাঁপানি, মাথাধরা প্রভাত 
নানা দীর্ঘস্থায়ী রোগের সৃষ্ট হয়। 


ক্রোধ, ভয় বা কোন আকাঁস্মক দুঃখবোধ আমাদের শরীরের ষন্দ্র- 
সমূহের ওপর প্রবল প্রতীক্রিয়া als করে। এরকম অবস্থায় 
আমাদের পারপাকক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, AEA চাপ বেড়ে যায়, হাটের 
ওপর চাপ পড়ে, শরীরের ত্বক কখনও ঠাণ্ডা কখনও গরম হয়ে ওঠে? 
এরকম অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে কিন্তু শরীরের খুব ক্ষাত হয় আর 
মানুষের মেজাজও যায় খারাপ হয়ে। 

vem এরিক লিন্ডারম্যান মানুষের মনের দ:ঃখজানত প্রাতক্রিয়া 
সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তান বলেছেন, কাউকে চোখের 
জল ফেলতে দেখলে তান দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন মনে ক'রে আমরা 
'বিচালত হই বটে কিন্তু তাঁর পক্ষে সেই চোখের জল পরম কল্যাণকর 
দুঃখ বা সুখের উত্তেজনা এই চোখের জলের মধ্যে দিয়েই প্রশমিত 
হয়ে মানুষকে সুস্থ ক'রে তোলে। মনের ওপর ক্রোধ বা হতাশার 
প্রতিক্রিয়া রোধ করে। 


২৮১ 


"PO £ ৫ বর্ষ ১ম ও ১০৭ সত্য 


লুসি ক্রীম্যান তাঁর “ফাইট এগেনস্ট ফয়ার” নামক বই-এ লিখেছেন 
যে, তিনি বহুকাল বারমেসে সার্দতে ভূগেছেন। তারপর একসময় 
ক্রন্দনের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের ভার হালকা ক'রে দেওয়ার ফলে তাঁর 
শরীর নীরোগ হয়ে যায়। সত্যই চোখের জলের সঙ্গে আমাদের 
শারীরিক তথা মানসক স্বাস্থ্যের গভীর, ষোগ আছে। আমাদের 
সুস্থ শরীর নিয়ে বেচে থাকবার জন্যে ভালবাসার আর ভালবাসা ' 
“পাওয়ার, ক্রোধ ও ঘৃণা ত্যাগ করবার ষে নিগ্‌ঢ় প্রয়োজন রয়েছে 
চোখের জল আশ্চর্য উপায়ে সেই প্রয়োজন মেটায়! 

চাকৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, Slat মানীসক উত্তেজনা বা 
পাঁরপূর্ণ শান্তির মধ্যে আমাদের চোখে জল আসে না। চোখে 
তখনই আমাদের জল আসে- যখন মানাঁসক উত্তেজনা একটু একটু 
করে প্রশমিত হ'তে থাকে। 
"_ আমাদের দার্শানক-মহলে এক সময় এরকম কথা শোনা যেত মে, 4 
মনের আবেগের Cains প্রকাশ চিন্তাশাল্তকে দুর্বল ক'রে ফেলে। * 
সুতরাং দৃঢ়তার সঙ্গে আবেগ দমন করা উচিত। fee ডাক্তার \ 
নিরধক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে, চোখের জল 
আমাদের গোপন সত্বারই পাঁরচয় বহন ক'রে আনে, প্রয়োজন মেটায়। 
সুতরাং মনের আবেগপ্রসূত চোখের জল চেপে রাখতে গেলেই তা 
আমাদের "চন্তার্শান্তর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। 

তাই মনের জোর দেখাবার জন্যে হৃদয়ের আবেগ চেপে না রেখে 
আমরা যাঁদ অন্তত নীরবেও চোখের জল ফোঁল তা হ'লে তাতে 
জামাদের স্বাস্থ্যের মঞ্গখলই হবে, আর মনের প্রফবল্লতাও ফিরে 
. আসবে ।* , 


*'রিডার্স ডাইজেস্ট-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ভাব অবলম্বনে 





২৮২ 


Sn, ভারত সফরে এসে we লিলা 
বরে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর অ ॥ এফ এ-র বিরুদ্ধে দুটি 


A 5 রা পৰ 
ৰ amt ভারত সফরে এসে তাদের উন্নত ক্রীড়ানৈপৃণ্যে ভারতীয় জ 





wares : 6ম ব্য উম ও ১০ন সংধ্যা 


চতুর্দলপয় span শ্রাতযোশিতাঃ গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকার 
কলম্বো কাপ বা ভতুদ্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে CTE ১৯৫২ 
সালে এই বিখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতার সমষ্ট হয়। nf 
পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও সংহল-_এই চারাট দেশের মধ্যে প্রাতষোগিতা £ 
সীমাবদ্ধ থাকে। ১১৫২ সালে এই প্রাতযোশগতা শুরু হওয়া থেকে 
ভারত প্রীত বছরই বিজয়ণ হয়ে আসছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই 
যে, Gracia সেই তন বছরের 'বজয়ী ভারত দল এবারেও তাদের 
জয়গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। ভারতাঁয় দলের জন্য নির্বাচিত 
হয়েছিলেনঃ 
গোলরক্ষক_এস শেঠ (বাঙলা) এবং থঙ্গরাজ (এস এস সি বি); 
MEAT এ আজিজ (আঁধনায়ক- হায়দরাবাদ), এস গুহা (বাঙলা), 
এ পি রহমন (বাঙলা); 
হাফ-ব্যাক_ প্রকাশ Fae এস এস সি বি), এন নন্দী (বাঙলা), 
কোঁম্পয়া মেহীশুর), চন্দন THe (বাঙলা), এবং পি faa 
বোগুলা) ; 
ফরোয়ার্ড কানাইয়ান (বাঙলা), পি কে ব্যানার্জ (বাঙলা), এম 
এ সত্তার (বাঙলা), এস মেওয়ালাল (বাঙলা), নোৌভল ডিসুজা 
(বোম্বাই), পুরাণ বাহাদুর (এস এস সব), কিট বোগুলা) 
এবং পাঁবন্রন (বোম্বাই)! 


ভারত ও নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম টেস্ট খেলাঃ ভারত ও নিউজি- 


ল্যান্ড দলের মধ্যে প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ গত ২৪এ নবেম্বর 
হায়দরাবাদে অমপমাংসিতভাবে শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় দলের হয়ে 


২৮৪ 


চ্রাদ্ধ্যল্গী = পৌঁধ-মাঘ, ১৩৬২ 


যাঁরা এই খেলায় প্রাতদ্বান্বিতা করোছলেন তাঁরা হলের্ন গোলাম আমেদ 

(অধিনায়ক), for আর উমারগড়, ভিন্ন মানকড়, পি রায়, কৃপাল সিং, 

Te এস রামচাঁদ, এন এস তামানে, এস পি oc, fo জি ফাদকার, 
এল WA, স্বামী ও পি ভান্ডারশী। 


রানসংখ্যাঃ ভারত প্রথম হানংস-৪ উইকেটে ৪৯৮ ডউেমারগড় 
২২৩, মঞ্জরেকার ১১৮, কৃপাল সং ১০০ নট-আউট) ; 
নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস- ৩২৬ (জে গাই ৯০২), নিউাঁজ- 
ল্যান্ড "দ্বিতীয় ইনিংস_-২ উইকেটে ২১২ (aise নট- 
আউট ১৩৭)। 
ফলাফল-_অমীমাধাঁসত। 


ভারত ও নিউজিল্যান্ড দলের fel টেস্ট খেলাঃ ভারত ও 

' খন্উজিল্যান্ড দলের fasta faced টেস্ট ম্যাচ বোম্বাই-এ গত ৭ই 
ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় দলের জন্যে নির্বাচিত হন- পি 
আর উমরিগড় (অধিনায়ক), fea; মানকড়, ডি fe ফাদকার, জি এস 
রামচাঁদ, ভি এল মঞ্জরেকার, এস *প গুপ্তে, এন এস তামানে, বিজয় 
মেহেরা, এস আর প্যাটেল, কৃপাল সং ও এন PAST! 


রানসংখ্যাঃ ভারত, প্রথম ইনিংস-৮ উইকেটে ৪২১ মোনকড় 
২২৩); নিউজিল্যান্ড প্রথম হীনংস--২৫৮, নিউজিল্যান্ড 
দ্বিতীয় ইীনিংস--১৩৬। 

ফলাফল_-ভারত এক ইনিংস ও ২৭ রানে, feet! 


ভারত ও নিউজিল্যান্ড দলের তৃতশয় টেস্ট খেলাঃ ভারত ও 

,4 নিউজিল্যান্ড দলের তৃতীয় টেস্ট খেলা গত ১৬ই ডিসেম্বর দিল্লীর 
ফিরোজ শা কোটলা মাঠে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত অমীমাংসতভাবে 
শেষ হয়। এই খেলায় ভারতীয় দলের হয়ে খেলোৌছলেন-পি আর 
উমারগড় (আঁধনায়ক), জি এস রামচাঁদ, ভি এল মঞ্জরেকার, বিজয় 


২৮৫ 


স্বাচ্য্যশ্রী £ 4H বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


মেহেরা, সুন্দর, কৃপাল সিং, এন এস তামানে*এস পি গৃপ্তে, আর 
জি ন্মদকর্ণী, প্রকাশ ভাণ্ডারী এবং এন Sa 

ভারত ও নিউজিল্যান্ড দলের চতুর্থ ও পণ্চম টেস্ট খেলা ঃ চতুর্থ 
খেলা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। a fe Leena onl 
হয়।- মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম (শেষ) খেলাট। এটিতে ভারত 
জয়লাভ করে! 

এবারের. পাঁচটি টেস্ট খেলার মোট ফলাফল এই ঃ ভারত দূশটতে 
জয়লাভ করে এবং তিনাটতে WY ক'রে রাবার লাভ করেছে। 


ব্যাভামন্টন 


জাম্তঃরাজ্য ও ast ব্যাডমিন্টন প্রতিযোঁগিতাঃ জাতীয় এবং 
আন্তঃরাজ্য ব্যাডামন্টন প্রাতযোগিতার খেলা গত sek ডিসেম্বর 
বিশেষ আড়ম্বর ও সমারোহের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আলন্তঃরাজ্য 
প্রাতষোগতার ফাইন্যালে বোম্বাই দল 'দল্লীকে ৩-১ গেম-এ পরাজিত 
ক'রে Gracia ৮ বছরের বিজয়ীর সম্মান অক্ষম রাখতে সমর্থ 
হয়েছে। এবারকার জাতীয় ব্যাডামন্টন প্রাতযোঁগতায় গতবারের 
িজয়শ নন্দ: নাটেকার কোয়ার্টার-ফাইন্যালে দিল্লীর for এস চাউলার 
কাছে পরাজিত হওয়ায় সকলেই 'বাস্মত হয়েছেন। যাই হ’ক, বািভন্ন 
বিভাগে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন তাঁরা হলেন 
পুরুষদের সিঙগলস-্রিলোকনাথ শেঠ, পুরুষদের ডাবলস-_ 
নন্দু নাটেকার ও আর ডোংরে, মহিলাদের সিঞ্গলস-_ 
মিসেস প্রেম পরাশর, মহলাদের ডাবলস--মিসেস প্রেম পরাশর 
ও মিসেস লুশশলা কাপাঁদয়া, জুয়ার সিঙ্গলস-বুলু 
ঘোষ, মিক্সড ডাবলস-মসেস প্রেম পরাশর ও ডি এল 
ধনগাড়ে। 


ave 
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, ভারতীয় ব্যাডামন্ন খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায়ঃ নাখল ভারত 
'_ ব্যাডাসন্টন আাসোসিয়েশনের ক্রমপর্যায় উপসামাঁত ভারতীয় খেলোয়াড়- 

দের ক্রমপর্ধায় তাঁলকা প্রকাশ করেছেন। গত বছরের ১নং খেলোয়াড় 
টি হা হাতত হর GY SNS ভোর রাহা কর ও 
তালিকায় স্ানলাভ করেন নি 


'_" প্ৰরুষদের সক্গলস-€১) টি এন শেঠ, ' (২) Tor এস চাউলা, 
j (৩) fe এন ধন্গাড়ে, (৪) অমৃত দেওয়ান, (৫) বিক্রম ভাট, 
(৬) fo, কে মজুমদার ৷. Bo রা 


ed 


ROG ডাবলস-(১) নন্দ; নাটেকার" ও ‘আর ডোংরে, (২) 
মনোজ গহ ও গজানন হেমা, (৩) বুম ভাট ও ডি এন 
ay ' ধনগাড়ে। 


a টোনস 


জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতাঃ গত ৯৮ই ডিসেম্বর দিল্লাভে 
জাতীয় লন টোনিস প্রাতযোগিতার সকল বিভাগের খেলা শেষ হয়ে 
গেছে। fates বিভাগে যাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন তাঁরা হলেন_- 
, প্ররুষদের পিঙ্গলস_এস ডেভিডসন, মাহলাদের িত্গলস-মিস 
* আযালথিয়া গিবসন, মিক্সড ভাবলস-ব্যারেট ও িস এ 
বাঝ্সটন, পুরুষদের ডাবলস-_ এস ডোভিডসন ও কুট নীলসন, 
মাঁহলাদের ডাবলস- মিস গিবসন ও মস কে ফ্যাগারস। 


ভারতীয় চোঁনস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায়ঃ নিখিল ভারত লন 
ভোনস আযসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী এস কৃষ্ণস্বামী ১৯৫৫ সালে 
ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন। 


২৮৭ 


ণ-(১) রমানাথ কৃষ্ণান; () উদর কুমার, (0) আর কে ঞ 
008) সুমন্ত মিশ্র, (৫) এম ভি জি আপ্পারাও। 
7 omens: : 
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বল্বার কথা__ সম্পাদকীয় 


পশ্চিমবঙ্গের সথাস্ত্যোক্সতি-পরিকল্পনাসমূহ 
__লেফ্টেনান্ট-জেনারেল শ্রী ডি এন চক্রবর্তী 


১৩৬২ 


পশ্চিমবঙ্গে পরিষেবা কার্যাবদী--শ্রমতি উমা গুপ্ত ... 


খেলাধুলোঁ_শ্রীখেলোয়াড় 


ORR 


৬৩৯ 


৩৪৯ 


1957৮ /56% PD 






কোনও একটা রোগ যখন প্রবলভাবে আমাদের চেপে ধরে তখন আমরা 
তে পারি spr বয় নেওয়া কতখানি দার 





Sup কালেই এত eran লে অল গাই 
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ক্ষুধার সময় সুযোগ ও রুচিমত যা খাঁশ দুটো সুলভ, সাধারণ 
খাদ্য খেয়ে নেওয়া চলবে_সে স্বাধীনতা নেই। চিকিৎসক অনেক 
ভেবৌচন্তে AT সইবে, রুগ্ন MATA যা থেকে কোনও মতে একট; I 
সঞ্চয় করতে পারবে, তার ব্যবস্থা দেবেন_ সুস্থ শরীরের পক্ষে যার 
POLAT একেবারেই আঁকধকর অথচ ক্ষাণদেহ রোগীর পক্ষে যা 
অত্যাবশ্যক-সেই আঁগ্নমূল্য দুর্লভ বস্তুটি অনেক অর্থব্যয়ে অনেক 
BG অন্যে সংগ্রহ ক'রে এনে তাই THA অনেক হাঙ্গামায় পথ্য প্রস্তুত 
ক'রে রোগখর মুখে দেবে তবে রোগীর পথ্যগ্রহণ সম্ভব হবে। শুধু 
কি তাই? এত করেও হয়তো দেখা যাবে সেট,কুও সহজে গ্রহণ করবার 
স্বাধীনতা রোগীর নেই। খাবে কী? ক্ষুধাবোধ বা aloe হয়তো 
নেই, কিংবা থাকলেও গলা 'দিয়ে গেলবার অথবা পাকস্থলশ দিয়ে হজম 
করবার'স্বাধীনতা তার CAE | তখন হয়তো নানান উপায়ে তার কাকে 
রুচিকে জাগ্রত করার দরকার হবে, নয়তো 'মুখের ' স্বাভাবক পথ | 
পাঁরত্যাগ্র“ক'রে মলদ্বার 'পথ দিয়ে তার শরীরে খাদ্য প্রবেশ কাঁরয়ে 
দিতে হবে। অনেকক্ষেত্রে আবার তাও চলবে না, TAOS TEM প্রস্তুত 
খাদ্যের সুক্ষ পুণ্টি উপাদানের দনর্ধাসটুকুই মাত্র সৃচিকাভরণের 
সাহায্যে তার গা ফ'ুড়ে সরাসাঁর রন্তের সঙ্গে 'মাঁশয়ে মাঁশয়ে রোগাঁকে 
বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। একদিন যে শরীর শান্তর প্রাবল্যে 
খুশিমত লম্ফবম্ফ ক'রে বেড়াতো, হয়তো বা মূঢ় দম্ভের আতশয্যে 
Se Oe ছা কানে cea al দির 
' কী করুণ অবস্থা! | eer 

রোগে দেহ এমন পঙ্গু হয় যে, দেহের পক্ষে বিষস্বরুপ যে দেহমল, 
দেহেরই কল্যাণের জন্যে তাকে স্বাভাবিকভাবে নিষ্কাশিত ক'রে দেবার 
সহজ ক্ষমতা অর্থাৎ স্বাধঁনতাটুকু পর্যন্ত রোগশর থাকে al অত 
কথা কি, একান্ত প্রয়োজনীয় যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের 'কাজটকু 


২৩২৪ 





জজ হাওয়া- তাও তখন রোগাঁর কোনও 


দেশ + ares বরণ ও ত্যাগের দ্বারা ARR পরে নি, ডা 
য়াছে। উত্তর-স্বাধীনতার যুগে জাতি অনেক সমস্যার সম্মুখীন. 
ঃ পা সকলই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু স্বাধীনতার গৌরব 


্বাস্থা-কল্যাণের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্তব্য বলিয়া: মনে 
on অধিবাসীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে থাকেন, 





কবাপ্থয্রী £ toe, ১৩৬২ 


এই সমস্যাসমূহ বহুবিধ, এইজন্য উহাদের সমাধান অর্থ, শ্রম ও 
সময়সাপেক্ষ। সূক্লু-লমস্যা একই সময়ে TROT করা সম্ভর নহে। 
সরকার মনে করেন যে, সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সমস্যাগ্ীলই প্রথমে গ্রহণ ' 

করা viene! এইজন্য কালাবভাগ্লোর দ্বারা বিশেষ বিশেষ পাঁর- 
A ক্পনাগল গ্রহণ ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। . পণ্চ- 

atest পাঁরকক্পনার ভিত্তিতে সরকার এই কার্যসমাধার প্রচেষ্টা গ্রহণ 
২  কাঁরয়াছেন। প্রথম পণ্চবাঁর্যকণ পরিকল্পনায় সরকার ষেসমস্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন তন্মধ্যে . কয়েকাট শুভ সমাপ্তির পথে 
অগ্রসর হইয়াছে এবং অপরগুঁল উপযুক্ত কার্যারধানের দ্বারা কার্যকর" 
হইতেছে। প্রথম :পাঁরকল্পনার পণ্বার্ধকশ সময়াবভাগ এখন প্রায় 
শেষ হইয়াছে। সরকার দেখিয়াছেন যে, সংগঠন্মূলক ব্যবস্থাগদাঁল 
আগামী কালেও যুন্তিযুন্তভাবে পাঁরচালনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় 
পণ্টবার্ধকণ পাঁরকজ্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন্‌ কোন্‌ 

' নূতন ব্যবস্থা এই পাঁরকল্পনাকে সার্থক কাঁরতে পারে তাঁদ্বিষয়ে 

'স্ধরাঁসদ্ধান্তে এখনও উপনীত না হইলেও, বিবিধ ব্যবস্থাগ্্রীলকে 

যে সরকার আরও অগ্রসরশীল, কার্ষের দ্বারা সাফল্যমাণ্ডিত কাঁরতে 

চেষ্টা কারবেন, oleae 'স্থরনিশ্চয় হইয়াছেন। দেশ এখনও fans 
দিনের দারিদ্র্য কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং আর্থনপীতক 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গঠনমূলক কার সমূহের ব্যবস্থা কারতে 
হইয়াছে । যদিও স্বাস্থ্যোন্সীতিবিধান eter সর্বাঁধক উন্নাতর 

Taleo. কারণ, তথাঁপ এইসঙ্গে - অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি করাও 
॥ প্রয়োজন বাঁলয়া আর্ক অবস্থার সাঁহত যোগ রাখিয়া এই পার; 
Pcs diets হইতেছে । বর্তমানে প্রশ্চিম্বঙ্গের মোট রাজস্বের 
- শতকরা প্রায়. ষোল ভাগ- স্বাস্থ্যোন্নীতির জন্য ব্যয় করা হইতেছে। 
পরিকল্পনাকার্যয সম্পাদনের জন্য আরও ules অর্থ ব্যয় করিতে 
পারলে সরকার সুখ হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্থিক অবস্থার 


৩২৭ ie 
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ee ene ee জনসাধারণ যাঁদ 
এই গঠনমূলক কার্ধগীলর জন্য নিজেরা আঁধকপারমাণে ব্যয়ভার 
' গ্রহণ করিতে পারতেন, তাহা হইলে সরকারের পক্ষে আরও কার্য করা 
সম্ভব হইত-ইহা বলা বাহুল্য! চিকংসাব্যাপারে বিনামূল্যে সকল 
পুবিধাপ্রাপ্তির আশা না stam, যাহারা সমর্থ তাঁহারা যাঁদ মূল্য দান 4 
করিয়া AL ভোগ করেন, তাহা হইলে. দুঃস্থ ও ভাগ্যহন অপর 
সাধারণের জন্য আরও বিস্তৃত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর. হয়। এবিষয়ে 
দেশবাঁসগণের চিন্তা কারবার প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের 
অবশ্গীতর জন্য বলা আবশ্যক যে, স্বাস্থ্যকেন্দু স্থাপন কারবার উদ্যোগে 
দেশবাসিগণ প্রায় সাড়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান কারয়াছেন, যাঁদও 


' * সরকারের এসকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ বাবত প্রায় সাড়ে চার কোট 


eae Se Teoma te aa ee ee 
খরচ করিতে হইতেছে। 


প্রথম পণ্বার্ধকী পাঁরকজ্পনায় যেসকল -কার্য সরকার ' গ্রহণ 
করিয়াছলেন সেই সম্পর্কে যাহা করা- হইয়াছে এবং দ্বিতীয় 
পণ্চবার্ষকশ পাঁরকল্পনায় এতদুপলক্ষে যাহা করা হইবে তাহা 
১০০০৪ 


(ক) PURSE 


নে রর এ oe HEE 
না। গত পাঁচ বৎসরে সরকার বিভিন্ন স্থানে, ইউনিয়ন ও থানাকেন্দ্ে 
এপর্যন্ত ২৬৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ 
যাহাতে পল্প-অণ্চলে GOA প্রাদুর্ভাব না'হইতে পারে তজ্জন্যও 
কেন্দ্রের কমচারবৃন্দ প্রয়োজন"য়' ব্যবস্থাঁদ কারিতেছেন। এপর্যন্ত 
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এই কেন্দ্রগ্যীলতে তন হাজারের উপর রোগীর শয্যা বা 'বেড্‌-এর 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে'। wwe আরও ২২টি স্বাস্থযকেন্দ্র খোলা 
হইতেছে। এতাঁদ্ভন্ন আরও ৬৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগামী বৎসরে 
খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পণ্বার্ষকী পারকল্পনায় আগামী পাঁচ বৎসরে ৩৩০1ট 
নূতন পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্ষে 
যোগদানের পূর্বে ডাক্তার ও নার্সগণকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান কারবার 
জন্য একাঁট কেন্দুও স্থাপন করা হইবে। 


খে) পানীয় জল 


পল্লা-অঞ্চলে পান'য় জল সরবরাহ বাবত সাত হাজার নলকূপ ও 
প্রায় পাঁচ শত কপ স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্বতন প্রায় RIN 
হাজার নলক্‌প ও SU কূপের পর্ণ সংস্কার করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পাঁরিকজ্পনায় পল্লশ-অণ্চলে জলসরবরাহ বাবত নলকূপ ও 
গানশয় জলের অন্যান্য উপায় সম্পর্কে পৃর্বানুযায়শ ব্যয় করা 
হইবে এবং আশা করা যায় যে, দ্বিতীয় পারকল্পনা শেষ হইবার 
পূর্বেই এ রকম কোন গ্রাম থাকবে না যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
ব্যবস্থা অবর্তমান। \ 


গে) ম্যালোরম্া দমন 


পল্লী-অণ্লের মারাত্মক «a, ম্যালোরয়া দমনের জন্য ১৬ট 
ম্যালেরিয়ানাশক ইউনিট জাতীয় ম্যালোরয়া দমন কার্যসৃচি অনুযায়ী 
কাজ কারতেছে। আরও ৬টি ইউনিট সত্বরই কার্য আরম্ভ কারবে। 
ম্যালেরিয়াপীড়ত-অণ্তল ইহাদের কার্ষের দ্বারা যে বিশেষভাবে 


৩২৯ Ee 
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V. 


উপকৃত হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন।: বর্তমানে বাঙলার 
ম্যালোরয়ায় মৃত্যুসংখ্যা.. একেবারে নাই বাঁলেই চলে।” প্রত 
হাজারের জনসংখ্যায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার fare আট বংসরের 
মধ্যে ৩.৬ হইতে ০.৬তে ah আসিয়াছে, অর্থাৎ পূর্বানুপাতে 
এক-ষত্ঠাংশে নাময়াছে। 

পরবতশী পরিকঃ্পনায় ম্যালেরিয়া দমনের ব্যবস্থা পবৎ চাঁলবে। 
২২ ইউনিট সমগ্র দেশে কার্য করিয়া যাইবে। 


(3) বক্ষত্না 
এই মারাত্মক ব্যাধ বিগত কয়েক বৎসরের সামাজ্জিক ও আর্থ- 
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নীতিক বিপ্লবের জন্য দেশকে গুরুতরভাবে আক্রমণ কাঁরয়াছে। . 


প্রীতেধমূজক ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে fei টিকাদানের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। ১৫টি দল দেশের 'বাভন্ন স্থানে কার্য করিতেছে । 
এ পর্যন্ত প্রায় ষাট লক্ষ-ব্যন্তির উপর পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং 
ষাহাদের প্রাতষেধক প্রয়োজন এইরূপ ২৫ লক্ষ ব্যান্তকে টিকা দেওয়া 
হইয়াছে! যক্ষ্মারোগের. চাঁকৎসার জন্য কাঁচরাপাড়া ও ভিগৃরিতে 
দুইটি বৃহৎ হাসপাতাল গাঁরচালনা করা হইতেছে। এই দুইটি 
হাসপাতালে ১,১০০ রোগশর শয্যা এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক 
সকল র্যবস্থাই আছে। ইহা ব্যতশত বর্তমানে প্রায় সকল 
হাসপাতালেই বিশেষভাবে fates ষক্ষমারোগের শয্যা রাখা হইয়াছে? 
সারা বাগুলায় এই ‘বেড'-সংখ্যা প্রায় ৩,০০০। ইহা Belo ৬টি দল 
কাঁলকাতা ও নিকটবতশী অণ্চলসমূহে বক্ষনারোগাঁদের জন্য গৃহে গৃহে 
দরিয়া উপয়ন্তচাকংসার ব্যবস্থা কাঁরতেছে। 


| প্রথম পারকজ্পনা অন্য্যায় যে ১৫টি দল কার্য কারতেছে তাহারা 


বি-সিনজি- টিকাদান সম্পর্কে সেইরুপভাবেই . কার্য কাঁরয়া যাইবে। 
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Barat বৎসরে এতদুপলক্ষে বিশেষ বায়ের ব্যবস্থা সরকার কাঁরতে 
পারিবেন বাঁলয়া মনে করেন। বক্ষনারোগের চিকিৎসার জন্য আরও 
অন্তত ৩৫০ ‘বেড’ খোলা হইবে। তন্মধ্যে ১০০টি ‘বেড’ আগামী 
বংসরেই চালু কারবার ব্যবস্থা হইতেছে । এই সম্পর্কে আরোগ্যপ্রাপ্ত 
Ra যক্ষমারোগীদের জন্য একটি “আরোগ্যোত্তর সেবা উপাঁনবেশ' (আফটার- 

কেয়ার কলোনি) স্থাপনের: পাঁরকল্পনাও সরকারের আছে। ইহার 
২. জন্য গভর্নর বাহাদুর স্বয়ং অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। 


(৬) কুম্ঠব্যাধ 


কুষ্ঠব্যাধর নিরাময়ের জন্য বাঁকুড়া জেলার গোরপুরে একাঁট 
বৃহৎ হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছে! উহাতে বর্তমানে প্রায় 
পাঁচ শত শয্যা আছে। ইহা ব্যতীত বর্ধমান, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, 
হাওড়া, ইংরেজবাজার ও বাঁকুড়া জেলার ২৫টি ক্লানক' বা আরোগ্য- 
শালার পাঁরচালন্ভার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। কুম্তব্যাধর নিরাময় 
সম্পকে প্রথম পাঁরকজ্পনায় যাহা করা হইয়াছে আগাম’ পাঁরকজ্পনায়ও 
তাহা চালু রাখা হইবে। ইহা ব্যতীত আরও একটি চাঁর শত বেড 
সংযুন্ত হাসপাতাল স্থাপনের পাঁরকজ্পনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, 
১৮টি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থাও আছে। ইহাতে দেশের কুম্ঠ- 
রোগাক্রান্ত ব্যান্তদের HOT হাজার সংক্কামক ক্ষেত্রের উপযুন্ত তত্বাবধান 
হইবে। | 
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(5) কলেরা-বসল্ত 


হাসপাতালে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই দুই মারাত্মক ব্যাধিতে প্রতি 
বৎসর বহু লোক আক্রান্ত হনঃ এইজন্য বিশেষভাবে এইসকল 


৩৩১ 
t 
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রোগের চিকিৎসার জন্য সরকার কাঁলকাতার বোলিয়াঘাটা-অণ্লে 
৬০০ শব্যাসমন্বিত OPT সুবৃহৎ হাসপাতাল* স্থাপন কাঁরতেছেন। 
ইহার 'নির্মাণকার্ষ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে; «we চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আরম্ভ হইবে বিয়া আশা করা যায়। 


. ছে) প্রস্‌তে ও শিশ্যকল্যাণ 

প্রসূতি ও শিশনকল্যাণের ব্যবস্থা অধিকাংশ হাসপাতালে ও 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে। ইহা sete বিশেষভাবে ব্যবস্থা কারবার জন্য 
বিভন্ন স্থানে আরও ৬৩ প্রস্তি-কল্যাণ 'ক্লানক পাঁরচালনা করা 
হইতেছে। সত্বর আরও 'ক্লানক স্থাপন করা হইবে। বহরমপূরে 
একটি ৫৬ ACRE প্রসূতি-কল্যাণ হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছে 
এবং জলপাইগ্াড় জেনারেল হাসপাতালে প্রস্ূতি-কল্যাণ ও 


" স্ব্রোগের চিকিৎসার জন্য আরও ৫০1টি বেড tee খোলা হইতেছে। 


 স্বিতায় teats aterm amie ও 'শশুকল্যাশের 
ব্যবস্থা পূর্ববৎ চালু রাহবে। আরও ৮৫টি নূতন 'ক্রানক স্থাপনের 
কল্পনা আছে। উপরন্তু দ্‌রবতণী. গ্রামসমমূহে ধান্রী-সাহাষ্যদানের 
জন্য সাহাব্যকেন্দ্রও স্থাপন করা হইবে। 


(@) যৌন-ব্যাষি 


বশেষভাবে ষৌন-ব্যাঁধর চিকিৎসার জন্য সরকার এ পর্যন্ত oid 
ক্লানক বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে 'বিজ্ঞান-সম্মত- 
ভাবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা CAI 


Paula পরিকল্পনাতে আরও কয়েকাঁট নূতন 'ক্লানক স্থাপন করা 
হইবে। _ | 
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বে) হাসপাতাল সম্প্রসারণ 

উপরোন্ত বিশিষ্ট ante পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য সরকার যাহা 
করিয়াছেন তাহা ব্যতীত সরকার ইহাও উপলাত্ধ করিয়াছেন যে 
বর্তমানে সাধারণ হাসপাতালগুঁলর শধ্যাসংখ্যা আরও বোশ হওয়া 
Cosel এতদুদ্দেশ্যে সম্প্রীতি বাগুলাদেশের মহকুমা ও জেলার সদরের 
হাস্পাতালগন্ীলর সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ কাঁরয়াছেন এতদ্ব্যতীত 
জেলা ও মহকুমা কেন্দ্রস্থত কয়েকাঁট হাসপাতালের সম্প্রসারণ-পাঁর- 
কজ্পনান/ষায়ণ সরকার বালূরঘাটে ৫৮টি, রায়গঞ্জে cols, রামপদুরহাটে 
৪০1ট, মালদহে ১১৬টি, সিউড়তে ১১৬টিতে, বফুপুরে cuit ও 
বনগাঁয়ে ৫৮টি বেড-সংষুন্ত হাসপাতাল স্থাপন কাঁরতেছেন। ইহা 
ছাড়া, জনবহুল উত্তরপাড়া-অণ্লের বর্তমান হাসপাতালাটকে বিশেষ- 
ভাবে বার্ধত কারবার জন্য সরকার একাঁট বিশাল ভবন ক্রয় কারিয়াছেন। 
বাঙলাদেশের কয়েকাঁট হাসপাতালের বিশেষ উন্নাতসাধনের জন্য oe 
প্রীতষ্ঠানগ্ীলর সাধারণ - ব্যয় ছাড়াও সরকার বপুল অর্থ ব্যয় 
করিয়াছেন। নাঁলরতন: সরকার হাসপাতালাটকে বিস্তৃত করিয়া 
আঁধকসংখ্যক শয্যার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। 


পরবর্তী পাঁরকজ্পনায় সদর ও মহকুমা হাসপাতালগ্যীলর সম্প্রসারণ- 


কজেপে মহকুমা হাসপাতালগ্াীলর প্রাতটিতে &৮ট এবং সদর হাস- 
পাতালগুলির প্রাতাটতে অন্তত ১১৬টি বেড স্থাপনের ব্যবস্থা 
রাহয়াছে। পল্লণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগৃলিতে প্রাতষেধমূলক যেরূপ 'িক্ষা- 
প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে এই হাসপাতালগুি সম্পর্কেও তদ্রুপ ব্যবস্থার 
পাঁরকল্পনা রাহিয়াছে। 


(ঞ) পাঁরযোবকা, দ্বাস্্যপারিদর্শক ও কম্পাউন্ডারগণের শিক্ষা 
নার্স ও কম্পাউন্ডারগণের আধুনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা 
প্রয়োজন। এতদুপলক্ষে বর্ধমানে নার্সদের জন্য একটি বৃহধ 
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স্থাপন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রে উহাদের উন্নত ধরনের শিক্ষা ও বাস- 
স্থানের বন্দোবস্ত আছে। স্বাস্ব্যপারদর্শকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও 
সরকার গ্রহণ কারয়াছেন। তজ্জন্য স্বাস্থ্য-বিদ্যালয়ের পাঁরচালন- 
ব্যবস্থা সরকার fen করিতেছেন। কম্পাউন্ডারদের 'ডপ্লোমা 
কোর্সের শিক্ষার জন্য জলপাইগ্াড়তে একটি আধুনিক প্রাতষ্ঠান 
স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ধমানে আরও একটি কেন্দ্র শীঘ্রই স্থাপন করা 
হইবে। | 

দ্বতায় পণ্বার্ষকী পাঁরকল্পনায় নার্সদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা 
পূর্ববৎ চালু রাঁহবে এবং দ্বিতীয় পারিকজ্পনায় আরও একাঁট নূতন 
'শক্ষাপ্রীতষ্ঠান খোলা হইবে। 


(6) দম্ত-চকিৎসা শিক্ষালয় ও কৃত্রিম দন্ত প্রচ্ভুতের কারখানা 
দল্ত-চাকৎসার ব্যবস্থা উপযুস্তভাবে কারবার জন্য সরকার একাঁট 
কলেজ স্থাপন কায়াছেন। ইহাতে কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
fq ডিএস' ডিগ্রী পড়ানো হইতেছে। এই কলেজে সংলগ্নভাবে 
সরকার আধুনিক (বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃত্রিম দন্ত নির্মাণের জন্য 
একটি কারখানাও স্থাপন করিয়াছেন। 

পরবতী পাঁরকজ্পনায় ডেন্টাল কলেজ এবং কারখানার উন্নাতর 
জন্য নূতন গৃহানির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরও উন্নত ধরনের 
যন্মাদরও ব্যবস্থা করা হইবে। 


(5) ধাৰীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা 

দ্বিতীয় পণ্থবাঁর্ষকী পাঁরকজ্পনায় দাইদের Pree জন্য একাঁট 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে ৫ বৎসরে ৯৬০ জন দাই উপযুক্ত 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারবেন। ইহার দ্বারা পল্লশ-অণলে eric ও 
ণমূলক ব্যবস্থার উন্নাত হইবে। 
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_ ১ শিক্ষার প্রয়োজন আছে স্বীকার করেন। “এই জন্য এম fe’ উপাঁধ- 
/ ধারী সুযোগ্য ডান্তারেরা যাহাতে স্নাতকোত্তর (পোস্ট-গ্রাজুয়েট) 
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শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য সরকার কারনানশ মেমোরিয়াল 
(পূর্বতন for জি) হাসপাতালে ব্যবস্থা করিতেছেন। এখানে আঁত 
আধাঁনক সকল বন্দোবস্তই আছে এবং দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ 


চিকিৎসককে শিক্ষাদানের জন্য Tre করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে 


এই হাসপাতালে ২৯০টি আঁতারন্ত বেড খোলা হইতেছে। 


(6) খাদ্যপ্যান্টি-সংক্ান্ত গবেষণা 


থাদ্যপীষ্টর সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার জন্য সরকার একটি | 
ল্যাবরেটার স্থাপন করার বন্দোবস্ত কাঁরতেছেন এবং তজ্জন্য নির্মাণ- 
কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। 

দিবতশয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সংযুক্ত ল্যাবরেটার সম্বন্ধে সরকার 
একটি অগ্রসরশণল প্রস্তাব কাঁরয়াছেন। উহাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 
জনস্বাস্থ্যমুলক fates ল্যাবরেটারগীলকে - একত্র সন্নিবিষ্ট করা 
হইবে। MS গবেষণাগার এই সঙ্গে একত্রে কাজ কারিবে। 
ইহা Tole প্রত্যেক জেলাতে. একটি করিয়া ল্যাবরেটরি খোলা হইবে। 
(9) শিক্ষার্থণদের স্বাপ্থ্যোল্নতি পারিকজ্পনা - | 

- -সরকার' একটি ছাত্রস্বাস্থ্য উন্নাতর পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা 


অনুযায়ী ১৪টি দল fafer শহরে স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরধক্ষা 
:কারয়া ওষধ ও চশমা দিবে। ' | এই আরুও ১৯ট দল গ্রামের জন্য 


কার্য করিবে। 
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দ্বিতীয় পণ্ডবার্ষকী পরিকল্পনায় সরকার আরও কয়েকটি ন্‌তন 
কার্ধসৃচি গ্রহণ কাঁরতেছেন্‌ঃ { 

(১) অ্গাপ্রত্য্গ পুনরুদ্ধার £ Physio Theraputisto শিক্ষার 
জন্য একটি স্কুল সংস্থাপন করা হইবে! ইহাতে বিশেষভাবে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের পুনরুদ্ধারের বৈজ্ঞানক পদ্ধাত শিক্ষা দেওয়া হইবে। 

(২) প্রতিষেধ রক্ষণমূলক ও সামাজিক চাঁকৎসাঃ মোৌডক্যাল 
কলেজে প্রাতষেধ রক্ষণমূলক ও সামাঁজক চিকিৎসা (Preventive and 
Social Medicine) 'বষয়ে একটি বিভাগ স্থাপিত হইবে। 

(৩) উল্মাদ-আরোগ্যশালাঃ বাঙলাদেশে উন্মাদ-আরোগাশালা 
নাই। এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে একটি ৩০০ "ARS হাসপাতালেয় . 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

(8) চিকিৎসা ও গবেষণার ' আতারস্ত জ্বব্যবস্থাঃ মোঁডক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে সকল বাঁহীর্ব ভাগ (Outdoor Department) 
ara সমাবেশ করিয়া একাঁট আধ্ানক ব্যবস্থানুষায়শ বিশাল ভবন 
স্থাপন করা হইবে। উহাতে চিাকৎসার বিবিধ সুবিধা ছাড়াও 
গবেষণার 'বন্দোবস্ত থাকিবে 

(6) মফস্বল হাসপাতালে WIA ব্যবস্থাঃ মফস্বলের 
হাসপাতালগুলিতে রোগীদের আনয়ন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য 
'আযম্বূলেন্সের' বন্দোবস্ত করা হইবে। 

(৬) ফ্যইলোনিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ ফাইলোরয়া রোগশ- 
দের চাকৎসা ও প্রাতরোধ ব্যবস্থার জন্য ভারত-সরকার যে কার্ষসাঁচ 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার যোগ দিবেন এবং এই 
প্রদেশে এই কার্যভার পরিচালনা কাঁরবেন! 
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' @ige কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা 


বিশেষ আরও কয়েকটি ব্যবস্থার কথাও সরকার বিবেচনা কারতে- 
ছেন, যথাঃ 
(>) সহযাত্রী (Anxiliary) গণের, শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ 
(২) সামাজিক চিকিৎসার  (Medico-social) জন্য কমশি- 
প্রস্তুতির ও বিভিন্ন - হাসপাতালে উহাদের নিয়োগের 
ব্যবস্থা, এবং | 
be EEE GG ুছে 
ব্যবহারিক সাহায্যদান কর্মী eee Thera. 
putists) নিয়োগ | i 
PES WER CEA HET TEE OU হান 
মুলক ব্যবস্থার জন্য যে'অগ্নসরশাল অবস্থা পশ্চিমবশ্যে পরিলক্ষিত 
হইতেছে তাহা- MBAS 
প্রীত বৎসরে অন্তত চার শত নূতন বেড খোলা হইতেছে ; 
eis মোঁডক্যাল কলেজ হইতে গড়ে ৩৭২ জন GEM পাস করিয়া 
বাহর হইতেছেন ; শিক্ষা সমাপনান্তে ১৪৩ জন নার্স” ১৮৪ জন 
ধান এবং ৭৫ জন সহকারশ নার্স ও ধান্রশীবদ্যায় পারদর্শশ sat 
বাহর হইতেছেন। এতদ্‌সহ 'শিক্ষাকেন্দ্র হইতে প্রতি বংসর ১০ জন 
See ee হস্তে 8 জন্য প্রস্তুত 
হইতেছেন। 
আরও একি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, সর্বভারতণয় অবস্থার 
সহিত তুলনায় এ বিষয়ে বাঙলার অবস্থা আশাপ্রদ, যথাঃ 
TENT UTE ভারত- 
বর্ষে প্রাত ২,৭০৬ জনের জন্য ১ট7 
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বাঙলায় aS ১,৫০০ জনের জন্য ১ জন,ডান্তার ; ভারতবর্ষে 
' প্রাত ৫৩২৪ জনের জন্য ১ জন। . 

বাগুলায় প্রত ৩,৫৯৮ জনের জন্য ১ জন নার্স ; ভারতবর্ষে 
প্রত ১৭,১৫৫ জনের জন্য ১ জন। ; 

বাঙলায় প্রাত ৮,১৪৫ জনের জন্য ১ জন wat (Midwife) ; 
ভারতবর্ষে প্রত ১৪,৬৮৫ জনের জন্য ১ জন। 


TVA মৃত্যুসংখ্যার হারও এই সঙ্গে অন্ধাবনযোগ্যঃ ১৯৪৮ 
সালে জনসংখ্যার ale হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ১৮:১, বর্তমানে 
এই হার ৮-৮তে নামিয়া আসিয়াছে। শিশুমৃত্যুর হার ১৯৪৮ সালে 
প্রীতি হাজারে ১৩৬-৭ ছিল, বর্তমানে ৮০তে নাময়াছে। এ বিষয়ে 
Fale দেশের মৃত্যুসংখ্যার হারের সাঁহত তুলনায় বাঙলার 
" Reefer অবস্থা উপলাব্খ হইবেঃ 


১৯৫৩ সালে প্রাত হাজারে মৃত্যুসংখ্যা fea 


(১) বৃটিশ দ্বাপপুঞ্জে we ১১৭ 
(২) আমেরিকায় (eH) . ,.. ৮ ৯৬ 
(৩) রাশিয়ায় ১০৯০ 
(8) জাপানে টা ১ me BHO, 
(6) ভারতে . বি wa DOB 


-= এই সঙ্গে সাধারণের অবগাঁতর জন্য বলা চলে যে, ১৯৫৫ সালে 
চাকৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য পশ্চিম বাঙলায় মাথাপিছু ২ টাকা ১২ 
আনা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে উহা ৩ টাকা ৬ আনাতে 
দাঁড়ইবে। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মাথাপিছু এত ব্যয় করা হয় নাই, 
এমনাক বোম্বাই রাজ্য, যেখানে বাঙলার পরেই এই বিষয়ে সর্বাধিক ব্যয় 


২ করা হয় সেখানেও, মাথাপিছু দুই টাকার অধিক ব্যয় করা হয় ATU 


| ‘ae. ০৭০ eee কলিকাতা কে হইতে পচাত বাবা. 
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Le বড় শহরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, প্রোসডোন্স যাং 
ও রিট এবং লেডি ডাফারন ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল = 
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করতেন, সেই হাসপাতালগঢালও এ সকল গার্তাবলশ মানতে বাধ্য 
থাকত! ক্যালকাটা হাঁস্পটাল নার্সেস ইনাস্টাটউটের ' অধিকাংশ 
পাঁরষোঁধকাই ছিলেন হয় ইউরোপীয় নয় আযাংলো-হীন্ডিয়ান ; ফলে 
এই প্রতিষ্ঠানের এবং এর পারিষৌবকাদের দাাঁন্টভাঁঙ্গ বহুলাংশেই 4 
{ছল অভারতীয়। অন্যাদকে বাঙলাদেশের যেসব মাহলা পাঁরষোবকা- 
aie গ্রহণ করোছলেন, তাঁদের নিজস্ব কোন প্রাতিষ্ঠান ছিল না। 
বাভিন্ন হাসপাতালে ব্যান্তগতভাবেই তাঁরা শনষুক্ত হতেন। 
প্রীতাঁট হাসপাতালে চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আলাদা শর্তাবলশ 
ছিল। এর ফলে, পাঁরষোঁবকাদের কাজে সমগ্রভাবে শর্তাবলী ইত্যাদির 
ব্যাপারে কোন সঙ্গাত ছিল না এবং বেসরকারণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
পাঁরিষোবকাগণ সরকারী চাকরির সম্মান বা স্মাবধা ছুই পেতেন 
না। এমনাক এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন একজন পাঁরিষোবকার 
উপর অন্যায় করা হয়েছে অথচ এই ঘটনার উপর তদন্ত বা পূুনার্বচার 
করতে পারে এমন ক্ষমতা কোন প্রতিষ্ঠানের ছিল না। সেই 
পাঁরষোবকাটি সরকারী কাজ থেকে বরখাস্ত হতেন। 


নীলরতন সরকার মোঁডকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ও শম্ভুনাথ 
পশ্ডিত হাসপাতাল, এই দুইটি সরকারী হাসপাতালে নিযুক্ত 


পাঁরষোবকারা সরকারী চাকুরয়া ব'লে গণ্য হতেন এবং তাঁরা সরাসরি 
প্রশাসন বিভাগের আওতায় পড়তেন। 


ম্বাধীনতাপ্রাস্তির পরের অবস্থা 


| ১৯৪৭ সালে যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হ’ল তখন পাঁরষেবা- 
ত ব্যবস্থার এই ছিল অবস্থা। স্বাধীনতাপ্রাস্তির পর প্রথম যে কাজটি 
করতে হ'ল তা হচ্ছে ক্যালকাটা হসপিটাল নার্সেস ইনাস্টাটউশনের 
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আওতা থেকে সমস্ত পুরষোৌবকাকে আগের মত একই শর্তাধীনে বার 
৬. করে আনা। অনেক ইউরোপীয় এবং আ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাঁরষোঁবকা 
_ যাঁরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা প্রোসডেদ্দি জেনারেল 
কাজ করা পছন্দ করলেন না। সুতরাং তাঁরা কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। 
, এইভাবে প্রাদেশিক পাঁরষেবা কৃত্যক গঠন করার ঠিক সাঁম্ধক্ষণে সরকার 
y পাঁরষেবাকার্ষে কোন পাঁরচালক পেলেন না বা পাঁরষেবা শিক্ষার্থীদের 
জন্য কোন উপযুস্ত শিক্ষক পেলেন atl উপরন্তু সরকারকে এই 
সময়ে আরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়োছল। সরকার 
বুঝলেন যে, হাসপাতালগৃলি চালু রাখবার জন্য এবং পাঁরষেবা 
শিক্ষণকেন্দ্রগুল যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য আশ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। আঁবচালত দৃঢ়তার সঙ্গে এই সঙ্কট কাটানো TA! 
আমাদের সাধারণ পাঁরষোবকারা যাঁরা বহাদন কাজ করা সত্তেও জীবনে 
কোনাঁদন কোন উচ্চপদ পাবার আশা করেন fa, তাঁদের পদের উন্নত 
ঘটিয়ে 'বাভন্ন প্রাতষ্ঠানের পারচালন কাজ দেওয়া হ’ল। 
এর পর মনে হ'ল এবং ঠিকই TA হ'ল যে পাঁরষেবা কার্ষের 
৷ সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবার পক্ষে এ ব্যবস্থা জম্পূর্ণ নয়। পাঁরষেবা 
পাঁরচালন এবং শিক্ষণ দুই কাজেই আরও দক্ষ শ্ব্যান্তর প্রয়োজন। 
আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক এবং আমরা চেয়োছলাম এই ব্যাপারে 
আমাদের প্রদেশ যেন বৈজ্ঞাঁনকভাবে উন্নত পৃথিবীর কোন অংশ 
থেকেই 'পাছয়ে না থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পাঁরষেবা 
শিক্ষার্থীকে বৃত্তিভোগণশ হিসাবে বিদেশে পাঠিয়ে উন্নত ধরনের 
বুনিয়াদশ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ও কয়েকজন আঁভজ্ঞা পাঁরষোবকাকে 
পাঁরচালন ও শিক্ষকতার জন্য উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ক'রে 
পারকজ্পনা গ্রহণ -করা Tal দেশবভাগের পূর্বেই কয়েকজন 
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মহিলাকে বাঁটশ যুন্তরাজ্যে পাঠিয়ে পাঁরষেবা কাজ শিক্ষার পারকল্পনা 
করা হয়োছল এবং কয়েকজনকে স্বাধশনতাপ্রাপ্তির পূর্বে পাঠানোও 
হয়েছিল৷ কিন্তু আমরা বুঝোছলাম যে, দক্ষ পাঁরষোবকাদের যাঁদ 
দেশে এবং বাইরে পাঠিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরিষোবকা-শিক্ষিকা 
এবং শাসাঁনক বিভাগের শিক্ষা ভাল ক'রে শিখিয়ে নিয়ে এখানেই 
তাঁদের পাঁরষোবকা-শক্ষিকার কাজে এবং শাসাঁনক 'বভাগের কাজে 
fae করি, তবে আমরা অনেক বোশ সাফল্য লাভ করতে পারব। 
এই অনুসারে কয়েকজন পাঁরষোবকাকে বিদেশে, দিল্লীতে, ভেলোরে 
এবং মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল। 

‘সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ঠিক হ'ল, অন্যান্য প্রদেশে যেখানে 
পাঁরষেবা শিক্ষণের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র আছে, সেখানে 
আমাদের ব্ানয়াদশী শিক্ষাপ্রাপ্ত বা প্রমাণপন্র-প্রাপ্ত পাঁরষোৌবকাদের 
পাঠানো হবে! এভাবে দিল্লশ কলেজ অব নার্সিং, মাদ্রাজ মোঁডকেল 
কলেজ হাসপাতাল এবং ভেলোর স্কুল অব নাঁর্সং যথাক্রমে সরকার 
বৃত্তভোগণদের পঁরিষেবায় বি এস-ঁস feat ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের 
কেন্দ্র হিসাবে স্থির করা হ'ল। বস্তৃত এ কথাও উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, পারষেবার কাজ নরাপদ এবং অপ্রাতহত রাখার উদ্দেশ্যে 
যেসব ছাত্রীকে বাইরে পড়তে পাঠানো হ'ত তাদের রাজ্য-সরকারের 
অধশনে কয়েক বছর কাজ করার জন্য বন্ড দিতে হস্ত। রাজ্য-সরকার 
যে কেবল রাজ্য-সরকারের বৃক্তিভোগণদেরই সাহায্য করতেন তা নয়, 
উপরন্তু যাঁরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফান্ড থেকে, টি সি এ ফাল্ড থেকে 
বা লোঁড মাউন্টব্যাটেন ফান্ড থেকে বৃত্ত পেতেন তাঁদেরও রাজ্য-সরকার 
যথেষ্ট সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা যোগাতেন। যেসকল পাঁরযোবিকা এই 
, বৃত্তি নিরে গেছেন বা ভাঁবষ্যতে যাবেন তাঁরা আমাদের কৃত্যক থেকেই 
যাচ্ছেন এবং ফিরে এসে রাজ্য-সরকারেই কাজ করছেন বা করবেন। 
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পার্যিষবা শিক্ষণের সুযোগস্যাবিধা 


উচ্চশিক্ষার জন্য এই সকল বন্দোবস্ত ছাড়াও পাঁরষেবা এবং 
: প্রসৃতিতন্ম শেখার জন্য আমাদের নিজস্ব কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খোলা 
' হয়েছে। ১১৪৮ সালে ২৮৯ জন শিক্ষার্থী সরকারধ প্রাতষ্ঠানে 

প্রসাতিতন্দে ও পারিষেবায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, কিল্তু ১৯৫৩ সালে 
৷ নিম্নীলখিত সরকারণ প্রাতষ্ঠানগুলতে sou জন শিক্ষার্থী পাঁরষেবা 
১, ও প্রসৃতিতল্তে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেনঃ (১) মোঁডকেল 
কলেজ হাসপাতাল, (২) প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল, (৩) নীল- 
PAST সরকার হাসপাতাল, (৪) শম্ভুনাথ পাঁণ্ডত হাসপাতাল, (৫) 
লেডশ ডাফৃরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, (৬) ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, 
৷ দার্জীলঙ, (৭) বিজয়চাঁদ হাসপাতাল, বর্ধমান, (৮) এম আর Ae 
হাসপাতাল, টালিগঞ্জ! 


*.. এগ্দীলর মধ্যে মোঁডকেল কলেজ হাসপাতাল, প্রোসডোল্স 
জেনারেল হাসপাতাল, eter ভক্টোরয়া হাসপাতাল ও লেডণ 
ডাফ্‌রিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে পরিষেবার সিনিয়র কোর্স এবং 
নাঁলরতন সরকার হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও 
টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে জুনিয়র কোর্স শিক্ষা 
দেওয়া হয়। বর্ধমানে বিজয়চাঁদ হাসপাতালে সহকারণ পরিষেবা তথা 
| প্রসূত্তবিবদ্যা শেখানো হয়। কেবলমাত্র বহুসংখ্যক পাঁরষোবকা সৃষ্ট 
নয়, পরিষেবায় দক্ষতাও আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে 
ভারত-সরকার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় মোঁডকেল কলেজ 
হাসপাতালে একটি পাঁরষেবার প্রাথামক শিক্ষা কোর্স খোলা হয়েছে, 
এই সর্বপ্রথম হাসপাতালের কাজের বাইরে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল, 
আর এ ব্যাপারে যথেস্ট সাফল্য লাভ করা গেছে। পাঁশ্চমবঙ্গ 
কাউন্সিলের প্রাথীমক পরাঁক্ষায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 
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চ্ৰাস্ধ্যশ্ৰী £ an বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


পরিবেবকাদের সাফল্যই এর প্রমাণ। জনসাধুরণ পাঁরষেবা Fer 
এই পাঁরবর্তনের যথেষ্ট সমাদর করেছেন এবং পরিষেবা কাজ CHAT | 
হাতের কাজ থেকে শিক্ষাসমান্বিত কাজ ব'লে মর্ধাদাও বেড়েছে। এঃ, 
বছর আঁধক সংখ্যায় এই কাজে যোগ দচ্ছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা কাডীন্সলের Tatra এবং জুনিয়র সার্ট 
ফকেট পরাঁক্ষা দুপটরই শক্ষাকাল হচ্ছে ৩ বছর ৯ মাস কারে। "শিক্ষা. 
গ্রহণকালে 'সনিয়র কোর্সের শিক্ষার্থগণ প্রতিমাসে ২৫ টাকা, ৩০ 
টাকা, ৩৫ টাকা ও ৪০ টাকা ক'রে এবং জুনিয়র কোর্সের শিক্ষার্থগণ। 
প্রীতমাসে ২০ টাকা, ২৫ টাকা, ৩০ টাকা ক'রে (8 বছর ধরে) AIS 
পান। প্রত্যেকেই পোশাক ও ধোলাই ভাতা বাবত মাঁসক ১০ টাকা 
ক'রে পান এবং প্রত্যেকেই 'বনাবায়ে আহার ও বাসস্থান পান্‌। 
Tite কোর্সের শিক্ষার্থীকে aide পাস হ'তে হয় এবং জ্ানরর 
কোর্সের শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণী পরন্ত শিক্ষা থাকা দরকার এবং 
দুই ক্ষেত্রেই বয়স কম কারে ১৮ বংসর হওয়া দরকার! ১৯৫৭ সাল 
থেকে STAN কোর্সের অবসান হবে। তখন . থেকে কেবলমাত্র 
সিনিয়র এবং feast সাঁটাফকেট এই. দই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
হবে। গ্রামে পারষেবা ব্যবস্থার উন্নাতির জন্য এবং পাঁরষোবকার 
সংখ্যা বাড়াবার জন্য বর্ধমানে বিজয়চাঁদ হাসপাতালে, পারষেবা এবং 
ধা্শীবদ্যা শেখাবার জন্য সহায়ক পাঁরযোঁবকা তথা ধা্রপাবিদ্যা শক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হরেছে।, 'শ্ক্ষাথসিদের মাসিক vo টাকা-বাঁত্ত ae 
খোলাই ও পোশাক বচা ,বাবত. ১০ টাকা কারে দেওয়া হয়! - তাঁরা 
প্রত্যেকে বিনার্যয়ে আহার ও বাসস্থান পান! _,-. : 

এই ধা হের জন্য আত, ৮ম জপ Fe খাক 
দরকার ও .১৮ বছর “বয়স হওয়া দরকার । 
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raat 3 চৈত্র, ১৩৬২ 


k Sen waged মান উন্নত করবুর জন্য উৎসুক সরকার 
£ উট, কোট টাকা এই কাজে ব্যয় করছেন। পাঁরষেবা শিক্ষণ 
শালির পাঠাগার তোর করার জন্য সরকার হাজার হাজার 
. আসছেন এবং বহু জায়গায় পাঁরষৌবকাদের থাকবার জন্য গৃহ 
-  করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং UNICEF বা বিশ্ব 
: স্বাস্থ্য তহবিল ইত্যাঁদ যেসকল প্রতিষ্ঠান বই, যন্ত্রপাত এবং 
২ নন প্রয়োজনীয় জানস আমাদের পাঠাচ্ছেন সরকার তাদের সঙ্গেও 
।. “তা করছেন। আমাদের দেশে যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত পারষৌবকার 
€ড়ে, তার জন্য বেসরকারণ পাঁরিষেবা শিক্ষণ কেন্দুগুলির প্রাত 
[অনুদান বাঁড়য়ে ৯০০,০০০ টাকা করা হয়েছে। 


পলা পারিষেবার are 


‘৪৮ সালে আমরা উপলাঁব্ধ কার যে, চিরাচারত প্রথা অনুযায়ী 
[ 'ড হাসপাতালে িক্ষাপ্রাপ্ত পারষোবকাদের দিয়ে আমাদের 
জেলাগাঁলর- পাঁরষেবা কাজের চাহিদা মেটানো যাবে AT 











তা মেয়েদেরও পরিষেবা 'শক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন তখনই 
ধ করা হ'ল। ১৯৪৯ সালে বর্ধমানের 'বজয়চাঁদ হাসপাতালে 
.পরিষোবকা তথা ধানী-বদ্যা শিক্ষণের পাঠ্যক্রম খোলা হয়। 
সময় থেকেই 'শক্ষণপ্রাপ্ত নয় এরূপ বহু পাঁরষোবকা দুভিকক্ষ- 
জরুরী হাসপাতাল ও সহায়ক সরকারী হাসপাতালগুঁলতে 
| তাঁদের মধ্যে অনেকেই পল্লীর পাঁরষেবা এবং ধান্রী- 
শিক্ষার প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন ছিলেন।- শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় 
৯০০ জন পাঁরষোঁবকার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ১৯৪৮-৪৯ সালে 
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জ্বাস্থ্যস্্রী £ ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


এবং তাঁদের মধ্যে ৩৬৩ জনকে উপযুন্ত বিবেচনা করো ws, 
fa সি হাসপাতালে সহায়ক পাঁরষেবিকা পাঠ্যক্রম শিক্ষার জগত = SH 
হয়। এই সমস্ত পাঁরযোবকার ভাবয্যং সম্পর্কেও যথেষ্ট চিনা 
হয়_ তাঁরা শিক্ষণকালেও আগের মতই পুরা বেতন পেয়ে 

তাঁদের চাকারর রেকর্ড বুকও নষ্ট করা হয় না। বা 


rich 


শিক্ষণের জন্য যাঁরা অন:পযুন্ত ববেচিত হলেন তাঁরা জাগে 
দুভক্ষকালশন জরুরী হাসপাতালগীলতে এবং সহায়ক 

হাসপাতালগদলতে BMT করতে থাকলেন। এইভাবে লু 
পাঁরবেবিকা সরকারী কাজে fae হলেন। অবশ্য তাঁট উস 
অস্থারণ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁরষোবকারা ae «te সম্ভব তা of 
গ্রহণ করবেন। আগের সহায়ক পাঁরযোবকাদের সংখ্যা CH 
আসায় গত বছর থেকে আঁধকতর 'শাক্ষিতা এবং অজ্পবয়স্কা মর 

এই সহায়ক পাঁরষোবকা শিক্ষণ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এখন } { 
১৯৩ জন পাঁরষোবকা এই বিষয়ে স্নাতক হয়েছেন ay’, 
আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগীলতে Hae হয়েছেন। আমাদের ক্র ডং 
সবাস্থ্যকেন্দ্রগদীলতে বর্ধমান বি সি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিবু", 
পারযোবকারা Trae হচ্ছেন। এইভাবে আমাদের পল্লী 1 
পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে। সহায়ক পাঁরষেবিকা' তথ্য “রী 
পাঠ্যকমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাতাঁট পাঁরষোবকাকে ২ বছরের সরকারী : 
বাধ্য থাকবার জন্য আঁপাকারপর দিতে হবে। এ কথা উল্লেশ ৪ 
যেতে পারে যে, অ্গিকারপন্ন অন্যায় সময় শেষ হয়ে গৈলে, 
কম পাঁরষোবকাই এ কাজ ছেড়ে চ'লে যান। 






উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য শিক্ষণ ফ্যবস্থা 


দাই'এর কাজ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়োছল। বর্তমানে 
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॥ ্ ্ 
স্বাস্ত্যত্রী £ toy, ৯৩৬২ 





'িচারিকা £শক্ষণের ব্যবস্থা বাঁতল করা হয়েছে। পরে - 
‘ART চাকরিতে অন্তভূন্ত ক'রে নেওয়া হবে। উদ্বাস্তু 


স্রকারগ্লি এবং অন্য সব আন্তর্জাতিক সংস্থাগ্রীলও আমাদের 
»সহিরিষেবা শিক্ষণের মান উন্নয়নের ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ 
wd 


wl.  পাঁরিষেব Nien ব্যবস্থা 


f Se 
89৭ সাল থেকেই পাঁরষেবা কাজকে সর্বতোভাবে প্রাদোশিকণ- 
- ! কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল এক 
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দ্বাস্ঘ্যশ্রী £ ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আঁধকর্তা যুক্ত করবেন-এই ঘোষণায় এই কাজ 
অর্থাৎ পাশ্চমবঞ্গ পাঁরষেবা কৃত্যক এখন সম্পূর্ণ রূপ লাভ 
এরই ফলম্বরুপ এই রাজ্যে সরকারী কাজে নিষন্ত সকল পাঁরহে 
জন্য নতুন ধরনের পোশাকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 
পাঁরষোঁবকাদের নির্বাচন, চাকারিতে নিয়োগ এবং বদাল সকল 
এই 'বভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফলে আমাদের দেশে 
দের কাজের অবস্থায় সমতা এসেছে। 


কান্ট্রবিউটবু প্রাভডেস্ট mg 
১১৫৪ সালের এপ্রিল মাসে এক সরকারী আদেশ 
করা হয়েছে- পাঁরষোবকাদের 'দর্ঘ দিনের আশা পূরণ হয়েছে 





| | নতুন ব্যবস্থাপনা 

সকল পর্যায়ের .পাঁরযোবকাদের জন্য অধিক, বেতন এ 
খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য এক নতুন ব্যবস্থাপনা করা 
বর্তমানে এই প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 
_ যখন এই ব্যবস্থাপনা কার্যকরী হবে তখন পাঁরষেবার কাং 
বেশ পরিশ্রম ও অল্প পারিশ্রমিকের পেশা থাকবে না, বরং, 
অনেক পেশা থেকে এর মাইনে উচ্চতর হারে দেওয়া হবে। 

বাংসাঁরক রিপোর্টএ দেখা গেছে যে, ১৯৫২ সালে সরকার? 
১,২০০ জন পাঁরষোবকা free ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
ইত উবার al See er 





জেতার দার জা 
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APM £ ৫ম বর্ঘ, ১২শ সংধ্যা 


তারা প্রাতিদ্বান্তা করবে ।' লাই ও FEET এ 
টেস্ট অন্যুষ্ঠত হবে। ভারতে যে তিনটি 
তারখ হ'লঃ 


প্রথম টেস্ট বোম্বাইতে--১৯১এ থেকে ২৪এ অক্টোবর । 
দ্বিতীয় টেস্ট মাদ্রাজে-২৬এ থেকে OSG অকন্টোবর। . 
তৃতীয় টেস্ট কলকাতায়_২রা নভেম্বর থেকে ৭ই ATEN, 


ate ট্রফিতে বাঙলার সাফল্য ঃ ই 
'তনাদনব্যাপপণী পূর্বাশ্লের Feat 


স্থানীয় ইডেন উদ্যানে 
বাঙলা দল Sivan wee এক ইনিংস ও ৫৬ রানে পরা 


মূল প্রতিষোগিতার সৌম-ফাইন্যালে লা 
এস কে খান্না ১২৪ রানে অপরাজিত নিই oes 


ক'রে দেন। খেলার ফলাফল ঃ 
বাগুলা (প্রথম ইনিংস)_৩৭৩ - Rt 

Sioa প্রথম ইনিংস)_১৪৩ | 
(Pasta ইনিংস)--১৭৪ Ee 

এর পর মূল প্রাতযোগ্িতার সোম-ফাইন্যালে বাগুলা ; 


বিরুদ্ধে 
খেলায় om মার্চ ইডেন গার্ডেনে শুরু হ'লেও তিন নেক 
- পরাজয়ের মশমাংসা হয়ে যায়। বাশুলা দল ১০ উইকেটে মহ 
‘দলকে পরাজিত ক'রে মূল প্রাতযোগতার ফাইন্যালে খেলবার 
লাভ করে। বাঙলার খ্যাতনামা বোলার fr চ্যাটাজশী প্রথম শর 
৫০ রানে ৭ উইকেট ও দ্বিতীয় হীনংসে ৫৯ রানে ৮ট উইকে 
ক'রে বাঙলার জয়লাভের পথ প্রশস্ত ক'রে দেন। খেলার ফলা 
০. মধ্যপ্রদেশ- (প্রথম -ইানংস)-১৫৫ j 
(দ্বিতীয় ইনিংস) ১৫৫ 
বাঙলা প্রথম ইনিংস) ২৮৯ 
রর . Gaeta হীনংসট_২৩ (কোন উইকেট না হাট 
অবশ্য রনৃূজি ট্রীফর ফাইন্যালে বাঙলা এর আগেও চারবার 
LAIN লাভ করেছে এবং-একমান্র ১৯৩৮-৩৯ সাল ছাড়া ত 
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লশগঃ স্থান?য় প্রথম ভিভিসন হাঁক লগ খেলা গত ১০ই 
{থেকে শুরু হওয়ায় ময়দান আবার প্রাণস্পন্দনে সজীব হয়ে 
কোন্‌ দল শেষ পর্যন্ত লীগ বিজয়ী হবে সেকথা বর্তমানে 
ঢব না হ’লেও মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, পোর্ট 
< ও কাস্টমস এই দল কশটর মধ্যে যে লীগের লড়াই সীমাবদ্ধ 
নকথা অবশ্য জোর করেই বলা চলে! মোহনবাগান, ইস্ট- 
: ভবানীপুর এখনও. অপরাজিত থাকায় স্বভাবতই জনসাধারণ 
তনটির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। 


, এফ এ-র হখরক-জয়ন্তী উৎসৰ ঃ ভারতে ফুটবল খেলার 


বলা যায়। ১৮৯৩ সালে এই প্রাতষ্ঠানের সৃষ্ট হয়। যাই 
ই এফ এ-র হ’রক-জয়ন্তাী উৎসব a, হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারি 
: উৎসব উপলক্ষে ফুটবল ক্লাবের আযাসো- 


ক-জয়ল্তী অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যসাঁচ ছিল শেষ দিনের 
ব। শেষ দিনে (১৮ই ফেব্রুয়ারি) ভারত ও পাঁকস্তানের 
খলোয়াড়দের মধ্যে খেলার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা একদিন 
খেলায় বাঙলা তথা - ভারতের গোঁরব ছিলেন_ভারতায় 
1 সেইসব দিকপাল খেলোয়াড় তাঁদের খেলবার a বহ্াদন 
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